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এই অধ্যায়ের বিষয়সমূহ নিম্নরূপ: 
১) কুফর (০) 
২) শিরক (4৮5) 
৩) নিফারু-মুনাফিকি (3৬0) 
8) রিদ্দা-দীন পরিত্যাগ (১১) 
৫) বিদ'আত (৯১৩) 


১17 
ইসলাম ভঙ্গের প্রথম কারণ: কুফর বা অস্বীকার 

ইসলাম ভঙ্গের মূলনীতিসমূহ: ইসলাম ভঙ্গ হয় অনেক কারণে । সবগুলোর সমষ্টি 
হচ্ছে এ পাঁচটি: 

প্রথম: কুফর (১।)- যা ইসলামের দ্বারা দূর হয়ে যায়। 

দ্বিতীয়: শিরক (5১।)- যা তাওহীদের দ্বারা দূর হয়ে যায়। 

তৃতীয়: নিফাক-মুনাফিক্কি (3৬)- যা ঈমানের দ্বারা দূর হয়ে যায়। 

চতুর্থ: রিদ্দাহ-দীনত্যাগ (৪১)/)- যা তাওবার দ্বারা দূর হয়ে যায় । 

পঞ্চম: বিদ'আত (৪-এ।)- যা সুন্নাহের দ্বারা দূর হয়ে যায়। 
ইসলাম ভঙ্গের বিষয়সমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো: 
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কুফর (১৪51): কুফর হলো- মহান ত্রষ্টা আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকার করা । 
কুফর ও শিরকের মাঝে পার্থক্য 


ইসলাম ও ঈমান, নাবী ও রসূল, কুফর ও শিরক' এই শব্দগুলো সমার্থবোধক। 
উল্লিখিত শব্দগুলোর প্রতিটি শব্দকেই একটিকে আরেকটির উপরে প্রয়োগ করা 
হয়, যখন সংশ্লিষ্ট শব্দ দু'টি পৃথক পৃথক স্থানে (অর্থাৎ এক বাক্যে বা এক 
বিষয়বস্তূতে ব্যবহার না করা হয়) ব্যবহার করা হয়ে থাকে । আর যখন সং 
শব্দ দুটি একই বাক্যে ব্যবহৃত হয়, তখন উভয়টিই নিজ নিজ বিশেষ অর্থে 
ব্যবহার হয়। আল্লাহ তা'আলা স্কুরআনের আয়াতগুলোতে ব্যাপকভাবে কুফুর 
শব্দটিকে শিরক-এর অর্থে এবং শিরককে কুফর-এর অর্থে প্রয়োগ করেছেন । আর 
যদি কৃফর ও শিরক শব্দ দু'টি একই আয়াতে বা একই বাক্যে একত্রিত হয়, তবে 
এই ক্ষেত্রে কুফর-এর অর্থ হলো- সৃষ্টা আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকার করা, যা 
শিরক এর চেয়েও ব্যাপক অর্থবোধক ও বড় অপরাধ | শিরক-এর অর্থ হলো- 
আল্লাহ তা'আলার জন্য কোনো অংশীদার সাব্যস্ত করা: তার রব হওয়া, ইলাহ 
হওয়া সংক্রান্ত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে বা তার নামসমূহ ও গুণাবলির ক্ষেত্রে । 


(১) আল্লাহ তা'আলার বাণী, 

256 এএুসি ও ৩5 দর 26 ও প0$ অর্ত্ত। 5৭ ৬2158 ও ও) 
শহএএুঞা] (লে) ও 

আহলে-কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফের, তারা জাহান্নামের আগুনে 

স্থায়ীভাবে থাকবে । তারাই সৃষ্টির অধম । (আল-বায়্যিনাহ:৬) 

(২) আল্লাহ তাআলার বাণী, 


' 2এএ।] (0) এ ০৪৩ ৩০14৬725153 ৫৯9) 


শাস্তি, আর তা বড় নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল! (সুরা আল-মুলক :৬) 
(৩) আল্লাহ তা'আলার বাণী, 
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৫ ৫ | 511, 251 1৮ 551 ০5526 5 85 5:০০ 
(১৮০৩2 45019) 6 340 95 প্র পভ এ 9 এ ৪ এই ৬5 2) 
[৬ :5০৪001] 


অবশ্যই যে কেউ আল্লাহর অংশী করবে, নিশ্চয় আল্লাহ তার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ 
করেছেন আর দোযখ তার বাসস্থান হবে এবং অত্যাচারীদের জন্য কোন 
সাহায্যকারী নেই । (আল - মায়িদাহ:৭২) 


১ ০৬0 
কুফরীর রুকন বা ভিত্তি 
কুফরীর রুকন চারটি: 
অহংকার (/51) 
২. হিংসা (০৮৮19) 
৩. রাগ (২৮৮13) ও 


8. প্রবৃত্তির চাহিদা (৪৫১২1) । 


অহংকার মানুষকে সত্য স্বীকার করতে বাধা দেয় । হিংসা মানুষকে নহথীহত গ্রহণ 
ও তা পালন করতে বাধা দেয়। আর রাগ মানুষকে ন্যায়পরায়ণ হতে বাধা দেয়। 
আর প্রবৃত্তিপূজা ইবাদতের জন্য একনিষ্ঠতা অবলম্বন করতে বাধা দেয়। 


»* তাই যখন অহংকারের রুকন ভেঙ্গে যাবে, তখন মানুষের জন্য সত্যকে 
স্বীকার করা সহজ হয়ে যাবে । 


১৯ আর যখন হিংসার রুকন ভেঙ্গে যাবে, তখন তার জন্য নহ্থীহত গ্রহণ ও 
তা পালন করা সহজ হয়ে যাবে। 


৮» আর যখন রাগের রুকন ভেঙ্গে যাবে, তখন তার জন্য ন্যায়পরায়ণতা ও 
বিনয়ী অবলম্বন করা সহজ হয়ে যাবে । 
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৯» আর যখন প্রবৃত্তির চাহিদার রুকন ভেঙ্গে যাবে, তখন তার জন্য ধৈর্য, 
উত্তম চরিত্র ও ইবাদতের জন্য একনিষ্ঠতা অবলম্বন করা সহজ হয়ে 
যাবে। 


(১) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
9১861 92 85 54255 এ এ] এ 1945 টি 9৬ 9 এ 219) 
[৫:51] (06) 


আর যখন আমি হযরত আদম (ঞ্া২৯)-কে সেজদা করার জন্য মালাইকা- 
ফেরেশতাগণকে নিদেশ দিলাম, তখনই ইবলীস ব্যতীত সবাই সিজদা করলো । 
সে (নিদেশ) পালন করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল । ফলে 
সে কাফেরদের অন্তভূক্ত হয়ে গেল। [আল বাকারা: ৩৪] 


(২) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

24৩79 ক হু তা পা 48 4৬৪ ও এ চি 5 এডি ৭এ। ৩১০7) 

15০ রি ওঠ 5 4০ ৬০ 25 & ওঠা ৬5 নি ০9 0৪৯৪ এও চো 
[০০ - ০৫:৮০] (0০০) 


নাকি যা কিছু আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে দান করেছেন সে বিষয়ের জন্য 
মানুষকে হিংসা করে। অবশ্যই আমি ইব্রাহীমের বংশধরদেরকে কিতাব ও 
হেকমত দান করেছিলাম আর তাদেরকে দান করেছিলাম বিশাল রাজ্য । অতঃপর 
তাদের কেউ তাকে মান্য করেছে আবার কেউ তার কাছ থেকে দূরে সরে রয়েছে। 
বস্ততঃ (তাদের জন্য) দোযখের শিখায়িত আগ্তনই যথেষ্ট । [আন নিসা: আয়াত 
নং ৫৪-৫৫] 


(৩) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
(05) ৬ 6১2৫ ৪১০$ 19481 [১৪5 8৩০1 1১৮৮০ এপ ৯০০ ৩০ এ) 


০৭ 2] 
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অতঃপর তাদের পরে এল অপদার্থ পরবর্তীরা। তারা ছুলাত নষ্ট করল এবং 
কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হলো। সুতরাং তারা অচিরেই পথত্রষ্টতা প্রত্যক্ষ করবে । 
[মারইয়াম: আয়াত নং ৫৯] 


তি ১৪1 


কুফরী মুলত দু'প্রকার (০৬০ ১801): 

প্রথম প্রকার: আল-কুফরুল আকবার বা বড় কুফরী (751 ১), যা ব্যক্তিকে 

দীন থেকে বহিষ্কার করে দেয়। এটি পাঁচ প্রকার: 

১. কুফর আত-তাকযীব -অবিশ্বীসমূলক কুফরী (২4০1 85): 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

এ%5 রি ৪ এক ভি এ ক কর এ চর এ এ ও ০% (৬০) 
1/25৮এ1] (09 ৫১৪৫৭ 

যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা গড়ে অথবা তার কাছে সত্য আসার পর তাকে 

অস্বীকার করে, তার কি স্মরণ রাখা উচিত নয় যে, জাহান্নামই সেসব কাফেরের 

আশ্রয়স্থল হবে? [আল আনকাবৃত: আয়াত নং ৬৮] 

২. কুফর আল-ইবা ওয়াল ইস্তিকবার মা'আ আত-তাছ্দীক -সত্যায়নের পাশাপাশি 

অহংকার ও অস্বীকারমূলক কুফরী (৬৮--০এ। ৬০ ১৩৪০৮31 5১৯ ১85): 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

১৫) 9 ৩৫9 94৩55 এ ও] ও 19 গওদ অল এ 29 

[6:52] (৮6) 
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এবং যখন আমি হযরত আদম ঞ্া২৯)কে সেজদা করার জন্য মালাইকা- 
ফেরেশতাগণকে নিদেশ দিলাম, তখনই ইবলীস ব্যতীত সবাই সিজদা করলো । 
সে (নিদেশ) পালন করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল । ফলে 
সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল । [আল বাকারা: আয়াত নং ৩৪] 


৩. কুফর আল-যন্ন ওয়াল-শান্ধ -সন্দেহ ও অনিশ্চয়তামূলক কুফরী (১ ১ 
9): আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
25011 ৬90 06) এর 55৬ এ ৩1 ঠ ৮ 06 ৮৮৫ গড 9 এক 5) 
594 5 ৫৮৮০ এ ৫ তোল) এ ৪৩125 ৬ 5 এ ১৯ ৬৫5 2 
3563 201 9 ৫৫ (৯) 325 4165 চি যু ১৫টি ৩2 ৬ এএএ ৪ ৬১ 
.[১-০ :৮৫৪1] (0 141 3? 42 
নিজের প্রতি যুলুম করে সে তার বাগানে প্রবেশ করল। সে বলল, আমার মনে 
হয় না যে, এ বাগান কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আমি মনে করি না যে, 
কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে । যদি কখনও আমার পালনকর্তার কাছে আমাকে পৌঁছে 
দেয়া হয়, তবে সেখানে এর চাইতে উৎকৃষ্ট পাব। তার সঙ্গী তাকে কথা প্রসঙ্গে 
বলল, তুমি তাঁকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, 
অতঃপর বীর্য থেকে, অতঃপর পূর্নাঙ্গ করেছেন তোমাকে মানবাকৃতিতে? কিন্তু 


আমি তো একথাই বলি, আল্লাহই আমার পালনকর্তা এবং আমি কাউকে আমার 
পালনকর্তার শরীক মানি না। [সূরা আল কাহফ: ৩৫-৩৮] 


৪. কুফর আল-ই'রাজ -অবজ্ঞামূলক কুফরী (-৮/)। ১): আল্লাহ তা'আলা 

বলেন, 

195 439 ০০৪ ডি ৪ 3] অজ ৩০০96 9] এরুজ 5) 
2১৪০৪] (0) ৩৯৮১০ 1১/2 


নভোমগুল, ভুমগ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু আমি যথাযথভাবেই এবং 
নিদিষ্ট সময়ের জন্যেই সৃষ্টি করেছি। আর কাফেররা যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক 
করা হয়েছে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় । [আল আহ্কাফ: আয়াত নং ৩] 
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৫. কুফর আন-নিফারু -কপটতামূলক কুফুরী ($১। ১5): আল্লাহ তা'আলা 


বলেন, 


তা 2৩৯এ০] (0) ৩৯24 3 ৪8 (693 এ ৮1535 92 412 


এটা এজন্য যে, তারা বিশ্বাস করার পর পুনরায় কাফের হয়েছে । ফলে তাদের 
অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে । অতএব তারা বুঝে না। [আল মুনাফিকুন:৩] 


দ্বিতীয় প্রকার: আল-কুফরুল আছ্গার বা ছোট কুফরী (১৮1 ১), যা ব্যক্তিকে 
দীন থেকে বহিষ্কার করে না। এটা হলো কর্মগত কুফরী, যেমন-_ এ সকল গুনাহ, 
যেগুলোকে কুরআন ও সুন্নাহ-এর মধ্যে কৃফরী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 
যেগুলো বড় কুফরীর সীমা পযন্ত পৌঁছে না। যেমন: নি'আমতের অবজ্ঞা করা, 
গায়রুল্লাহ-এর নাম নিয়ে শপথ করা ও কোনো মুসলিমের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া 
ইত্যাদি । আল্লাহ তাআলা বলেন, 


৫১৬০৪ ৩৫5 ৫ ৬০15 3১ 568০৫ তা ৬৪৫ ১ ১5 এ ০০০) 
01141] (011) ৩৯০৫1১৫৪১৮5 6৮1 5৪ 2৪ 153 এআ 
আল্লাহ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন একটি জনপদের, যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, তথায় 
প্রত্যেক জায়গা থেকে আসত প্রচুর জীবনোপকরণ । অতঃপর তারা আল্লাহর 
নি'আমতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। তখন আল্লাহ তাদেরকে তাদের 
কৃতকর্মের কারণে স্বাদ আস্বাদন করালেন, ক্ষুধা ও ভীতির । [আন নাহল: আয়াত 
নং ১১২ 
ইবনু মাসউদ €৮”৯) থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী কারীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম থেকে বণনা করেন _ তিনি বলেন: 


252: 
চক ০০5০৪ ৫০ ৮১০৯ 


কোনো মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসেক্ী (অন্যায় ও পাপাচারমূলক কাজ) আর 
কোনো মুসলিমের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া কুফরী । (মুত্তাফাকুন আলাইহি) ছহীহ 
বুখারী হা/৪৮, ছুহীহ মুসলিম হা/ ৬৪ 
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ইবনু উমার ্্) থেকে বর্ণিত _ একদা তিনি কোনো এক ব্যক্তিকে বলতে 
শুনলেন, কাবার শপথ! তখন তিনি বললেন: গাইকুল্লাহ-এর নামে শপথ করা বৈধ 
নয়। কেননা, আমি রসূল ছূল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি_ 


যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহ-এর নামে শপথ করে, সে কুফরী বা শিরকে লিপ্ত হলো। 
ছুহীহ: সুনান আবী দাউদ, হা/৩২৫১, সুনান আত তিরমিযী, হা/১৫৩৫। 


আল্লাহ তা'আলা কাবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে মুমিন বলে আখ্যায়িত করেছেন 
এবং তাদের সকলকে ভাই বলেছেন । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


০টি এ ৬1৩০1 এক ৪০ (1১4০0 9 এডটিএ। 5০ ৩৫৬ ৩15) 
$11955 এ৫৬ এ 1৯০৪ ৬৪৫ ৩৪ ৮ এ দঞ্ঠ এ জর 01508 
রব এ 1১815 4৪5 1১৮০6 21 ৩৯৩ এ বে) একর এক ঝ। 

[07 ৭ 2০০০1] 00১) এগ 
যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা 
করে দিবে । অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, তবে 
তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; যে পযন্ত না তারা আল্লাহর 
নিদেশের দিকে ফিরে আসে । যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে 
ন্যায়ান্গ পন্থায় মীমাংসা করে দিবে এবং ইনছাফ করবে । নিশ্চয় আল্লাহ 
ইনছাফকারীদেরকে পছন্দ করেন । মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই । অতএব, 


তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে- 
যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও । |আল হুজুরাত: আয়াত নং ৯-১০] 


আল-কুফরুল আকবার ও আল-কুফরুল আছ্গার- এর মাঝে পার্থক্য 


১. আল-কুফরুল-আকবর -_ ব্যক্তিকে দীন থেকে বহিষ্কার করে দেয়। তার 
আমলসমূহ বিনষ্ট করে দেয়। এই কুফুরে লিপ্ত ব্যক্তির জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নাম 
অবধারিত হয়ে যায় এবং তাকে হত্যা করা ও তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা বৈধ 
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হয়ে যায়। কোনো মুমিনের জন্য তাকে ভালোবাসা ও তার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ 
করা নিষিদ্ধ। 


২. আল-কুফরুল আছুগার ব্যক্তিকে দীন থেকে বহিষ্কার করে না । তার আমলসমূহ 
বিনষ্ট করে না, তবে কুফরীর পরিমাণ অনুপাতে আমলকে ক্রটিযুক্ত করে দেয় । এ 
কুফুরে লিপ্ত ব্যক্তি শাস্তি ভোগ করার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। তবে তার জন্য 
জাহান্নাম চিরস্থায়ী অবধারিত হয় না। বিধায় তাকে শাস্তি দেয়ার পরে জাহান্নাম 
থেকে বের করে আনা হবে । আবার কাউকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিলে 
তাকে কখনোই জাহান্নামে প্রবেশ করান না। এই কুফুরে লিপ্ত ব্যক্তিকে হত্যা বা 
তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা বৈধ নয় এবং এই কুফুর বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণকেও নিষিদ্ধ 
করে না। সুতরাং এই কুফুরে লিপ্ত ব্যক্তির সাথে তার মাঝে বিদ্যমান ঈমান 
অনুযায়ী বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা হবে এবং তার মাঝে বিদ্যমান নাফরমানী অনুযায়ী 
তার সাথে শত্রুতা ও ঘৃণাপূর্ণ আচরণ করা হবে । 


কুফর-এর অনেকগুলো কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে সবাঁধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো: 


১. মূর্খতা ও বিপথগামীতা (১.১ 4৮1), পূর্বপুরিদের অন্ধানুগত্য (4415 
০১১৭) । এটা হলো অধিকাংশ জনসাধারণ ও অন্ধ অনুসারিদের কুফুর-এর 
কারণ । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
১৮৮ ৩৪ চি এগ পতি এ ৪ ৬6 45196 হ)। 69 5 2 8 4515 
[৬১:85:01] [(0%-) 9544 ১5 ৬ 6%3 
আর যখন তাদেরকে কেউ বলে যে, সে হুকুমেরই আনুগত্য কর যা আল্লাহ 
তা'আলা নাযিল করেছেন, তখন তারা বলে কখনো না, আমরা তো সে বিষয়েরই 
অনুসরণ করব, যাতে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে দেখেছি । যদি ও তাদের 


বাপ দাদারা কিছুই জানতো না, জানতো না সরল পথও | |আল বাকারা: আয়াত 
নং ১৭০] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


১৪ ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ 


(৬৩৫ 5৯৫ 3 এ 5৩ ৩5 ৩৩ 60 এ এ 5159) 
[15 2৩] (09 ৩১88 3 2 | 


তারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবনই তো শেষ; আমরা মরি ও বাঁচি মহাকালই 
আমাদেরকে ধ্বংস করে । তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই । তারা কেবল 
অনুমান করে কথা বলে । [আল জাসিয়াহ: আয়াত নং ২৪] 


২. অস্বীকার ও একগুঁয়েমি (১০) ১৯৮), হিংসা ও অহংকার (019 ২413) । 
আর এই কারণটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয় এ সকল ব্যক্তির মাঝে, 
যাদের স্বীয় জাতির নিকট জ্ঞান-বিদ্যার ময়দানে শক্তিশালী নেতৃত্ব রয়েছে। 
যেমন- ইয়াহুদী ও খিষ্টানদের সন্ন্যাসী ও যাজকশ্রেণী ৷ অথবা যাদের স্বীয় জাতির 
নিকট রাষ্ত্রীয় নেতৃত্ব রয়েছে । যেমন_ ফির'আউন, কিসরা ও কায়ছার ৷ অথবা 
যাদের স্বীয় জাতির নিকট বাণিজ্যিক স্বার্থ রয়েছে । যেমন_ কারুন। সুতরাং 
ব্যবসায়ী তার সম্পদের হারানোর ব্যাপারে, বাদশাহ তার রাজত্ব সারানোর 
ব্যাপারে এবং যাজকশ্রেণী তাদের মরাদা হারানোর ব্যাপারে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে 
ইচ্ছাকৃতভাবে কুফরীকে ঈমানের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
ওক এ 5১০4 43 ৬2196$ দি এ ৩৫০ 0 এ ৬০ ৩৬০ এ্র9 
.0/৭255501] (5১86। এ এ এ 8193561৯06 ৬ (৪৩ ৬৫1538৫ 


যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব এসে পৌঁছাল, যা সে বিষয়ের 
সত্যায়ন করে, যা তাদের কাছে রয়েছে এবং তারা পূর্বে করত। অবশেষে যখন 
তাদের কাছে পৌঁছল যাকে তারা চিনে রেখেছিল, তখন তারা তা অস্বীকার করে 
বসল । অতএব, অস্বীকারকারীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত । [আল বাকারা: 
আয়াত নং ৮৯] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


৩০০৪ ৬1565197554 560 2459 ০১৪৪ এ] ০3৬ ৬৪1৯১০এ ৬০ এনি 
৬০:১9] (0০) 
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অতঃপর তাদের পেছনে পাঠিয়েছি আমি মুসা ও হারুনকে, ফেরাউন ও তার 
সদারের প্রতি স্বীয় নিদেশাবলী সহকারে । অথচ তারা অহংকার করতে আর্ত 
করেছে । [ইউনুস: আয়াত নং ৭৫] 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


758? 


এসএ 55৫। 06 ৩8৮ ৪১6 ১৪। 55106 | 9০ এ ভি 
[16 ৯] (0 ০ ৩০ ৩55১ 
হে ঈমানদারগণ! পন্ডিত ও সংসারবিরাগীদের অনেকে লোকদের মালামাল 


অন্যায়ভাবে ভোগ করে চলছে এবং আল্লাহর পথ থেকে লোকদের নিবৃত রাখছে। 
[আত তাওবাহ্‌: আয়াত নং ৩৪] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


(09 ৩3৮৯ মত ৩৫ ০৪৫ 56615 এড লিক এঞ্রনিন$ ৪ ০ 
[16:41] 
তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের 


অন্তর এগ্ডলো সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল । অতএব দেখুন, অনর্থকারীদের পরিণাম 
কেমন হয়েছিল? [আন নামল: আয়াত নং ১৪] 


৩. সত্যকে পরিপূর্ণরূপে অবজ্ঞা করা (৮1 ৬৮ ০০1 ০০১১) । বিধায় স 
ব্যক্তি সত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, সত্যকে ভালোবাসতে পারে না, সত্যের 
প্রতি রাগও করে না, সত্যের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ বা শত্রতাপূর্ণ আচরণ 
কোনোটিই করে না। কেননা, তার অন্তর অন্যকোনো বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে 
আছে। যেমন- সম্পদ ও প্রবৃত্তির প্রতি ভালোবাসা, দেশ ও মাতৃভূমির প্রতি 
আন্তরিক টান অনুভব করা ও নিজ পরিবার-পরিজন ও অভ্যাসের প্রতি দুবল 
থাকা । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


1938 ৫9 ৩ ওঠ জলি ০ ৩৩9 ৪০ এ এ 
2০১০১] (0) ৩৯০১১৪1৭ 
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নভোমগুল, ভুমগ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু আমি যথাযথভাবেই এবং 
নিদিষ্ট সময়ের জন্যেই সৃষ্টি করেছি। আর কাফেররা যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক 
করা হয়েছে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় । [আল আহ্কাফ: আয়াত নং ৩] 


আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
৩৫০এ। ৩৫ এ ওল্ড সত ৪৩ ৩৫ 196 হ)। 9 ৬ 28 45155 
১1:০2] (61) 1 ১4০ এ! নি 


তাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তোমরা তার অনুসরণ কর, 
তখন তারা বলে, বরং আমরা আমাদের পূ্পুরুষদেরকে যে বিষয়ের উপর 
পেয়েছি, তারই অনুসরণ করব । শয়তান যদি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির দিকে 
দাওয়াত দেয়, তবুও কি? লোকমান: আয়াত নং ২১ 


কাফেরদের শাস্তি 


প্রত্যেক কাফের দুনিয়াতে অমানিশা, হয়রানি-হতাশা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও দুদ্শা- 
দুর্ভাগ্যের মাঝে বসবাস করে । কারণ, সে ঈমানের নূর থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং 
ছিরাতে মুসতাকীম থেকে বিচ্যুত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


৮1০০ এ 8 ০১১ ১%। এ] এ] 55500 2৭ এ মঠ ০৬ ০) 
0 22৯41] (6) ১47 2১৭1 


আলিফ-লাম-রা; এটি একটি গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি নাধিল করেছি-যাতে 
আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন-পরাক্রান্ত, 
প্রশংসার যোগ্য পালনকর্তার নিদেশে তারই পথের দিকে। [ইত্রাহীম: আয়াত নং ১] 
শাস্তি ভোগ করবে। কুফরীর কঠোরতা - যা বাধ্যতামূলক শাস্তির সংঘটক _ 
তিনটি স্তরে বিভক্ত । 


প্রথম: এ ব্যক্তি যে রাবুবল আলামীনের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে এবং 
সৃষ্টিজগৎকে তার পরিচালনাকারী একমাত্র সৃষ্টা প্রতিপালক থেকে বিচ্ছিন্ন ও মুক্ত 
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মনে করে। এরাই হলো এঁ সকল নাস্তিক, যারা সৃষ্টিজগৎ-এর রবকে অস্বীকার 
করে, যাদের ইমাম হলো ফির'আউন (১৪১ ৮৫512) | এটা হলো সবচেয়ে 
জঘন্যতম কুফরী । আর ক্কেয়ামতের দিন এর শাস্তিও সবচেয়ে কঠোর হবে । 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
(৩৫০ 0 5। 3 এ 5 ৪০ ৩১ ৪৫ ৫৬ ২ ও ৬19৬9 
822৩1] (05) 35 3 ৪ ৩] 
তারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবনই তো শেষ; আমরা মরি ও বাঁচি মহাকালই 
আমাদেরকে ধ্বংস করে । তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল 
অনুমান করে কথা বলে । [আল জাসিয়াহ: আয়াত নং ২৪] আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
5 055 ৪5510 উড ৩১ 381 (০) জা ৪ ৩১৫১ ৩৬ ৩৬ 
[076০ ১৯৬] (67) ৬4 45৩৪৪ এা ১ ডিএ] 
অতঃপর আল্লাহ তাকে তাদের চক্রান্তের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন এবং ফেরাউন 
গোত্রকে শোচনীয় আযাব গ্রাস করল । সকালে ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের 
সামনে পেশ করা হয় এবং যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন আদেশ করা 


হবে, ফেরাউন গোত্রকে কঠিনতর আযাবে দাখিল কর । [আল মু'মিন: আয়াত নং 
৪৫-৪৬] 


দ্বিতীয়: এ ব্যক্তি যার অন্তর রসূল ভুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্যতার 
পক্ষে প্রমাণাদি স্বচক্ষে দর্শন করার পরেও একগুয়েমি ও বিদ্বেষমূলকভাবে কুফরী 
করে। যেমন-_ মুনাফিকশ্রেণী ও তাদের ন্যায় অন্যান্যরা । 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

286 এএএুর। তি ৬৮ ৭9০61 15456 7808] 441535 ৩ 2 ১৫ এর 
১৭৫ স]6 এ ক রত ও 815 এস ডে) এগ (2 ৯৫ ১ 
০৮৮ এ] (05) 5368 6 35 150 05 ০৬৫ ১ ৫৬ 0৯ পুলা 


১[//১-/৭ 
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কেমন করে আল্লাহ এমন জাতিকে হিদায়াত দান করবেন, যারা ঈমান আনার পর 
এবং রসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেয়ার পর এবং তাদের নিকট প্রমাণ এসে যাওয়ার 
পর কাফের হয়েছে। আর আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন না। 
এমন লোকের শাস্তি হলো আল্লাহ, মালাইকা-ফেরেশতাগণ এবং মানুষ সকলেরই 
অভিসম্পাত। সব্ক্ষণই তারা তাতে থাকবে । তাদের আযাব হালকাও হবে না 
এবং তার এত অবকাশও পাবে না । [আলে ইমরান: আয়াত নং৮৬- ৮৮] 


আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
016০ ৮০] (05০)1 4 এত ওঠি ১৫। ৩০ 0৮491 এ5এ। ও এ] ৩1) 


নিঃসন্দেহে মুনাফেকরা রয়েছে দোযখের সবনিন্ন স্তরে । আর তোমরা তাদের জন্য 
কোন সাহায্যকারী কখনও পাবে না। [আন নিসা: আয়াত নং ১৪৫] 


তৃতীয়: এ সকল কাফের, যারা আল্লাহ তা'আলার দীনের আলো নিভানো ও আল্লাহ 
চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


(0৬) 93452015086 06 ৬4] 80458050401 5৮০ ৩০1১4০91938 ও 
.[8/ 20০০1] 


যারা কাফের হয়েছে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, আমি তাদেরকে 
আযাবের পর আযাব বাড়িয়ে দেব । কারণ, তারা অশান্তি সৃষ্টি করত । [আন নাহল: 
আয়াত নং ৮৮] 


কাফেরদের মধ্যে এরাই ক্কিয়ামতের দিন সর্বপেক্ষা কঠোর শাস্তি ভোগ করবে । 
তাদের অনিষ্টতার পরিমাণ অনুপাতে । 


চতুর্থ: এ সকল মূর্খ ও সাধারণ কাফের, যারা পূর্বেক্তি কাফেরদের চেয়ে _ কম 
কঠোর, যারা মুসলিমদেরকে কষ্ট দেয় না। তারা যদিও তাদের সঙ্গেই জাহান্নামে 
অবস্থান করবে, কিন্তু তাদের শাস্তির পরিমাণ পূর্বোক্ত কাফেরদের তুলনায় 
অনেকাংশেই কম হবে। 
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(১) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


০৫। 77৮6 595৮ এ ৩০০৪ ৮ন ও 5 80) 
.010% 28801] (১455 ৪৮ ১৫ ০৩ এএঠ 5৪৪ এ| ১৯ ৩5 ১9 


যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক | তাদেরকে তিনি বের করে আনেন 
অন্ধকার থেকে আলোর দিকে । আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে 
ত্বগৃত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। 
এরাই হলো দোযখের অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে । [আল বাকারা: 
আয়াত নং ২৫৭] 


(২) আবু সাঈদ খুদরী (€স্*) থেকে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন, 
বপু2 5310 45250 এ 68 ১52 ৫28৫৮1463৫1 ০১৯ ৫১1 ৪1» 


জাহান্নামের শাস্তি ভোগকারিদের মধ্যে সবনিন্ন শাস্তি ভোগকারির শাস্তি হলো- 
তাকে আগুনের দু'টি পাদুকা পরিধান করানো হবে, যে পাদুকাদ্ধয়ের আগুনের 
তাপের কারণে তার মস্তিষ্ক টগবগ করে ফুটতে থাকবে । ছুহীহ মুসলিম হা/২১১ 


মানুষের হৃদয় যখন নিষ্কলুষ থাকে, তখন সে তাওহীদ, ঈমান, আনুগত্য ও 
কল্যাণকে প্রাধান্য দেয়। আর যখন তার হৃদয় কলুষিত হয়ে যায়, তখন কুফর, 
শিরক, নাফরমানী ও অনিষ্টতাকে প্রাধান্য দেয় । 


মানুষ ও জ্বিন জাতির শয়তানরা এবং ইবলীস ও তার সেনাবাহিনী কুফর, শিরক, 
অনিষ্টতা ও নাফরমানিকে প্রাধান্য দেয় এবং এমন কুকমের দ্বারা তারা আনন্দ 
উপভোগ করে, এমন কুকর্মই তারা করতে চায় এবং এমন কুকের প্রতি তারা 
সবদা আকৃষ্ট হয়ে থাকে তাদের অন্তরে বিদ্যমান প্রতারণা ও অনিষ্টতার কারণে, 
যদিও তা শাস্তিকে আবশ্যকীয় করে তুলে। 


২০ ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ 


মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি যখন নষ্ট হয়ে যায়, তখন সে তার জন্য ক্ষতিকর বস্তর 
প্রতি আকৃষ্ট হয়, তা দ্বারা আনন্দ উপভোগ করে এবং তার প্রতি এমনভাবে 
অনুরাগী হয় যে, উক্ত বস্তর কারণে সে তার বুদ্ধিমত্তা, দীন, চরিত্র, শরীর ও সম্পদ 
নষ্ট করে ফেলে । আর শয়তান অনিষ্টকারী শক্র। সুতরাং যে শয়তানের প্রিয় বস্তু 
হয়তো তার কিছু প্রয়োজন পূরণ করে দেয়। 


₹১০০৪। ০০৪1৯ 
ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয় 


ইসলাম ভঙ্গের অনেকপ্তলো কারণ রয়েছে, যেগুলোকে দশটি কারণে সীমাবদ্ধ করা 
যায়। 


১. আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরক করা (4৮ 5৮:/)। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
এড ১৪ 408 452 ৮ ৪ ৬০ ৩০১ ৩95 ৬ 58854 এ ৬58 ৯ ঝা ৩) 
[52৮০০] (690৮ ও 
নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তার সাথে শরীক করে । তিনি 
ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক 


অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহর সাথে, সে যেন অপবাদ আরোপ করল । [আন 
নিসা: আয়াত নং ৪৮] 


২. যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার মাঝে এবং তার মাঝে এমন মধ্যস্থ ব্যক্তিদের 
ব্যবধান রচনা করে, যাদের নিকট তারা প্রার্থনা করে, যাদের উপর পূর্ণরূপে ভরসা 
করে (৮৫4 4558) এবং যাদের নিকট সুপারিশ কামনা করে (৮4০ ৮১৮০:9), 


সে কাফের (১ 5৫৪) । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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25৬ 5 399 ৬] এ ৩১5 ৩2 ৩৯৭ 5 প্রি 
€6%) ৩%৪%) (চি 6 এড 8 5৮ টিটি হিিটি 3917 
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তবে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাক, তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে 
পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করলে তারা কি সে রহমত 
রোধ করতে পারবে? বলুন, আমার পক্ষে আল্লাহই যথেষ্ট । নির্ভরকারীরা তারই 
উপর নির্ভর করে । [আযৃ-যুমার: আয়াত নং ৩৮] 


আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 

0৪ পর 25 665 25 55555 7855 35 তি এ ৬ 2 555 2 ৩১৪? 

(0/) 9578 ৬ 45 345 ০৯ ও 35 219০1 8 8 3 ঝা ৩5৫ 

১00/05%] 

আর উপাসনা করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন বন্তর, যা না তাদের কোন 

ক্ষতিসাধন করতে পারে, না লাভ এবং বলে, এরা তো আল্লাহর কাছে আমাদের 

সুপারিশকারী । তুমি বল, তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ে অবহিত করছ, যে 

সম্পর্কে তিনি অবহিত নন আসমান ও যমীনের মাঝে ? তিনি পুতঃপবিত্র ও মহান 

সে সমস্ত থেকে যাকে তোমরা শরীক করছ। [ইউনুস: আয়াত নং ১৮] 

৩. যে ব্যক্তি মুশরিকদেরকে কাফের মনে করে না (৩:৮1 ৮৩ 4 ৩*) বা তাদের 

কুফরীর ব্যাপারে সন্দিহান (৯ ও এ-১ 5) অথবা তাদের মতাদর্শকে সঠিক 

মনে করে (*$-১- ০৮৮ 9), সে কাফের (১১ 5৫8) । 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

৫51৩০ চা? 6117450196 ঠ] 2 এও 22] এ ৩ তত দি ৩৫ 

15:5% ৫৮ | 7 এ (55103145583 698৫ এ 355 ৬2 ৩১৭৫৯ 
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তোমাদের জন্যে ইব্রাহীম ও তার সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে । তারা 
তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে 
যার ইবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই । আমরা তোমাদের মানি 
না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও 
আমাদের মধ্যে চিরশক্রতা থাকবে ৷ [আল মুম্তাহিনাহ্‌: আয়াত নং ৪] 


আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


৪ 20৬ 925 ০০১৬ 53 ৩৩ প্লে 55 45 প্রত এ এ। এ 958] ১) 

0০1 :5১801] (0০৭) 2 ৮৩ 25 $ 2১০) চ কয়া 29518 ৫০ ২5০ 
দীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হিদায়াত 
গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যারা গোমরাহকারী “ত্বগৃত'দেরকে 
মানবে না এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় 
হাতল যা ভাংবার নয়। আর আল্লাহ সবই শুনেন এবং জানেন । [আল বাকারা: 
আয়াত নং ২৫৬] 


৪. যে বিশ্বাস করে _ মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম _ এর আদর্শের 
চেয়ে অন্যকারো আদর্শ উত্তম বা অন্যকারো বিধান তার বিধান থেকে উত্তম, তবে 
সে কাফের। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


৩৪1 ৮৮ 31942 এ? শি এ ১ এই এপ 92 3 ৫৫5 ১৪) 
[1০:90] (0০)15204515843 4৩ 
অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না 
তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। 
অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না 
এবং তা হষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে । [আন নিসা: আয়াত নং ৬৫] আল্লাহ তা'আলা 
বলেন, 
0] (০৩) ৩০৮৪। ৩ 2 এ চি এ এ 2 ৩১ 581 2 শ ৬ষ্চা 
১[/০:০1)৮ 
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যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন তালাশ করে, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ 
করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত । [আলে ইমরান: আয়াত নং ৮৫] 


৫. যে ব্যক্তি রসূল - ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর আনীত কোনো বিধানের 
প্রতি ঘৃণী পোষণ করে - যদিও তার প্রতি সে আমল করে থাকে _ তবে সে 
কুফরী করল। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
6 ও ওর 5195৫ 6 ৩5 ০9 নক (চি ০ 4০৪৪1১5 এ্া9) 
[৭ -/:-০] (6) পা 


আর যারা কাফের, তাদের জন্যে আছে দুর্গতি এবং তিনি তাদের কর্ম বিনষ্ট করে 
দিবেন। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তারা তা পছন্দ করে না। 
অতএব, আল্লাহ তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন । [মুহাম্মাদ: আয়াত নং ৮-৯] 


আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
.0/০০০৮] (0০) (৮৬ ভি 89৮) 15855 ও ডা 5 সে লে ৩9 
এটা এজন্যে যে, তারা সেই বিষয়ের অনুসরণ করে, যা আল্লাহর অসন্তোষ সৃষ্টি 


করে এবং আল্লাহর সন্তষ্টিকে অপছন্দ করে । ফলে তিনি তাদের কর্মসমূহ ব্যর্থ 
করে দেন। [মুহাম্মাদ: আয়াত নং ২৮] 


৬. যে ব্যক্তি রসূল - ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর আনীত কোনো একটি 
বিধানের বা তার ছওয়াব বা শাস্তির প্রতি ঠাট্টা বিদ্রুপ করে, সে কুফরী করল। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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আর যদি তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস কর, তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার 
কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম । আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর 
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সাথে, তার হুকুম আহকামের সাথে এবং তার রসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? ছলনা 
কর না, তোমরা যে কাফের হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর | তোমাদের মধ্যে 
কোন কোন লোককে যদি আমি ক্ষমা করে দেইও, তবে অবশ্য কিছু লোককে 
আযাবও দেব । কারণ, তারা ছিল গোনাহগার ৷ [আত তাওবাহ্‌: আয়াত নং ৬৫- 
৬৬] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


54585064565 এ এ ৪০1 ৬ আঞ্। ও ৪5 ও ৬9 
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[016৮৮] (06) আর্গ এপ ও 
আর কোরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারি করে দিয়েছেন যে, 
যখন আল্লাহ তা” আলার আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিদ্রুপ হতে 
শুনবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে 
যায়। তা না হলে তোমরাও তাদেরই মত হয়ে যাবে। আল্লাহ দোযখের মাঝে 


মুনাফেক ও কাফেরদেরকে একই জায়গায় সমবেত করবেন । [আন নিসা: আয়াত 
নং ১৪০] 


৭. যে ব্যক্তি এই কথা বিশ্বাস করে যে, কিছু মানুষের জন্য মুহাম্মাদ - ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর শরীয়তের সীমা লঙ্ঘনের অধিকার রাখে, সে কাফের। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
34৮50034০০০ 8৫ ৬2 41119 ১ টিন ৩ 
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তোমাদেরকে এ নিদেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। নিশ্চিত এটি 
আমার সরল পথ । অতএব, এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চলোনা। তাহলে 
সেসব পথ তোমাদেরকে তার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে । তোমাদেরকে এ 
নিদেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযত হও । [আল আনআম: আয়াত নং ১৫৩] 


আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
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যে কেউ রসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর 
এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে এঁ দিকেই ফেরাব 
যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব । আর তা 
নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান। [আন নিসা: আয়াত নং ১১৫] 


৮. আল্লাহ তা'আলার দীন থেকে অবজ্ঞার সাথে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়া, যে 
তা শিক্ষার প্রতি এবং আমলের প্রতি কোনো প্রকার গুরুত্বই না থাকে । আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, 


০০১] (৩৯0 এনা 020] ৪6 ০৮ নিও ০৪৪ ৩৪9 ৩০ 


যে ব্যক্তিকে তার পালনকর্তার আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ দান করা হয়, অতঃপর 
সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে যালেম আর কে? আমি অপরাধীদেরকে 
শাস্তি দেব । [আস সাজদাহ্‌: আয়াত নং ২২] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
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আর আমি সৃষ্টি করেছি দোযখের জন্য বহু জ্বিন ও মানুষ । তাদের অন্তর রয়েছে, 
তার দ্বারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না, আর তাদের 
কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তর মত; বরং তাদের চেয়েও 
নিকৃষ্টতর। তারাই হলো গাফেল, শৈথিল্যপরায়ণ । [আল আ'রাফ: আয়াত নং 
১৭৯] 


৯. মুশরিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করা এবং তাদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে 
সহযোগীতা ও সমর্থন দেয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


85 ৬০ ০০ 2471 7৬ 5) 50০09 51 15 3155 এর হত 
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হে মুমিণগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা 
একে অপরের বন্ধু । তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই 
অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না । [আল মায়িদাহ: আয়াত 
নং ৫১] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
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মুমিনগন যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কোন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে । যারা 
এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা 
তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতার 
সাথে থাকবে আল্লাহ তা'আলা তার সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন এবং 
সবাইকে তার কাছে ফিরে যেতে হবে । [আলে ইমরান: আয়াত নং ২৮] 


১০. যাদু-টোনা করা এবং এর মাধ্যমে কাউকে বিপদে নিপতিত করা আবার 
কাউকে সহানুভূতি দেখানো । যে ব্যক্তি এমন কর্ম সাধন করে অথবা এমন কর্মের 
প্রতি সন্তুষ্ট হয়, সে কুফরী করল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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[1-255501] (55454196 81748915085 এপি এ 
তারা এ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানরা আবৃত্তি 
করত । সুলায়মান কুফর করেনি; শয়তানরাই কুফর করেছিল। তারা মানুষকে 
জাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারুত ও মারুত দুই মালাইকা-ফেরেশতাদ্ধয়ের 
প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। তারা উভয়ই একথা না বলে কাউকে 
শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফের হয়ো না । অতঃপর 
তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত, যদ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ 


ঘটে । তারা আল্লাহর আদেশ ছাড়া তদ্বারা কারও অনিষ্ট করতে পারত না। যা 
তাদের ক্ষতি করে এবং উপকার না করে, তারা তাই শিখে । তারা ভালরূপে জানে, 
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যে কেউ জাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই । যার বিনিময়ে 
তারা আত্মবিক্রয় করেছে, তা খুবই মন্দ যদি তারা জানত । [আল বাকারা: আয়াত 
নং ১০২] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
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তোমার ডান হাতে যা আছে তুমি তা নিক্ষেপ কর। এটা যা কিছু তারা করেছে তা 
গ্রাস করে ফেলবে । তারা যা করেছে তা তো কেবল যাদুকরের কলাকৌশল । 
[ত্বোয়াহ: আয়াত নং ৬৯] 

এটা ইসলাম ভঙ্গের সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে বিপজ্জনক এবং সবাধিক সংঘটিত 
কারণ । উল্লিখিত লঙ্ঘনকারী কারণসমুহের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই ঠাট্টা - 
রসিকতা কারী, গুরুগন্তীর ও ভীত সন্ত্রস্ত ব্যক্তির মাঝে । তবে চাপপ্রয়োগ কৃত ব্যক্তি 
এই বিধানের আওতাভুক্ত নয় । আর চাপপ্রয়োগ কথা ও কর্ম উভয়টির দ্বারাই হতে 
পারে । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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যার উপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত যে 
কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহতে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরীর জন্য মন উম্মুক্ত 


করে দেয় তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তাদের জন্যে রয়েছে 
শাস্তি । [আন নাহল: আয়াত নং ১০৬] 


কাউকে কাফের বলার বিধান 


যে ব্যক্তি তাওহীদ জানার পরেও সে অনুযায়ী আমল করল না, সে বিদ্বোহী 
কাফের । যেমন-_ ইবলীস, ফিরআউন ও তাদের ন্যায় অন্যান্যরা । আর যদি 
বাহ্যিকভাবে তাওহীদের উপর আমল করে, কিন্ত অন্তর থেকে তা বিশ্বাস না করে, 
তবে সে মুনাফিক । আর মুনাফিক প্রকৃতপক্ষে কাফেরের চেয়েও নিকৃষ্ট । কুফরী 


কর্ম করে এমন প্রত্যেককেই কাফের বলা যাবে না, যতক্ষণ পথন্ত তাকে কাফের 
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বলার ব্যাপারে সকল শর্ত প্রমাণিত হয় এবং কাফের বলার সকল প্রতিবন্ধকতা ও 
অন্তরায় দূর হয়ে যায়। 


যাকে আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূল ছূল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফের 
বলেছেন এবং তার উপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে কাফের ৷ আর যাকে আল্লাহ 
তা'আলা ও তার রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফের বলেননি অথবা তার 
উপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তাকে কাফের বলা যাবে না। অনেক নও মুসলিম 
এমন আছেন, যারা কুফরী কাজ করেন, কিন্তু জানেন না যে, এই কাজটা কুফরী । 
আবার কখনো কোনো বিধানকে অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে অস্বীকার করে বসেন, 
কিন্তু যখনই সত্যটা জানতে পাতেন, ফিরে আসেন। সুতরাং অত্যাবশ্যক কর্তব্য 
হলো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকতে হবে - সত্য বর্ণনা করা ও বাতিলকে নস্যাৎ করা 
ন্যায় ও ইনসাফের সহিত, দু'আ করা ও দয়া করা, যাতে দীনের পুরোটাই একমাত্র 
আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। উক্ত বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রেখেই 
আমরা কর্মকে কুফরী বলা এবং কর্তাকে কুফরী বলার মাঝে পার্থক্য বিধান করব। 


অতএব, আমরা বলব: যে ব্যক্তি এমনটি করে, সে কাফের এবং যে ব্যক্তি এমনটি 
বলে, সে কাফের। কিন্তু সুনিদিষ্টভাবে এমন বক্তব্যের বক্তা বা এমন কাজের 
কর্তাকে আমরা কাফের বলব না, যতক্ষণ পযন্ত তার উপর উক্ত বক্তব্য বা কর্মটি 
কুফরী হওয়ার ব্যাপারে দলীল প্রতিষ্ঠা করা হয়। আর যার উপর সংশ্লিষ্ট বক্তব্য 
বা কর্মের কুফরী হওয়ার ব্যাপারে দলীল প্রতিষ্ঠা করা হয়নি, তাকে কাফের বলা 
যাবে না। বিধায়, একজন মুমিন যখন আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করবে, কিন্তু সে 
_ মানুষের শরীর বিক্ষিপ্ত কণায় পরিণত হওয়ার পরে পুনরুথানের ক্ষমতার বিষয়ে 
_ সংশয়ে পতিত হবে তার মূর্খতার কারণে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা 
করে দিবেন যদিও সে এমন বিশ্বাস অন্তরে ধারণ করেছে, যা তাকে কাফের বলার 
জন্য যথেষ্ট । আবু হুরায়রা (৮*৯*) থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী কারীম ভূল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, 


এ 
চে 
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তিনি বলেন: একদা এক ব্যক্তি তার মৃত্যুশয্যায় নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে স্বীয় 
সন্তানদেরকে অছীয়ত করল যে, আমার মৃত্যুর পর তোমরা আমার শরীর জ্বালিয়ে 
পুড়িয়ে সমুদ্রের বাতাসে উড়িয়ে দিবে । আল্লাহর শপথ! যদি আমার রব আমাকে 
জীবিত করতে পারেন, তবে তিনি আমাকে এমন কঠোর শাস্তি দিবেন, যেই শাস্তি 
তিনি আর কাউকে দেননি । তিনি বলেন, তার সন্তানরা তার সাথে তাই করল, যা 
সে বলেছিল । আল্লাহ তা'আলা যমীনকে বললেন, যা গর্ভে ধারণ করেছ, তা গর্ভ 
থেকে বের করে দাও। তখন উক্ত ব্যক্তি যমীন থেকে উঠে দাঁড়াল। আল্লাহ 
তা'আলা তাকে বললেন, এমন কাজ তুমি কেনো করলে? সে বলল, হে আমার 
রব! আপনাকে ভয় করে অথবা বললেন, আপনার প্রতি সন্ত্রস্ত হয়ে । তখন আল্লাহ 
তা'আলা তাকে এই ভয়ের বিনিময়ে ক্ষমা করে দিলেন। মুস্তাফাকুন আলাইহি, 
ছহীহ বুখারী হা/৩৪৮১, ছুহীহ মুসলিম হা/২৭৫৬। 


4০১। 
ইসলাম ভঙ্গের দ্বিতীয় কারণ: শিরক বা অংশীদার সাব্যস্ত করা 


শিরকের সংজ্ঞা: শিরক (4১।) হলো- আল্লাহ তা'আলার জন্য কোনো অংশীদার 
সাব্যস্ত করা তার রব হওয়া বা ইলাহ হওয়া অথবা উভয়টির ক্ষেত্রে অংশীদার 
সাব্যস্ত করা। 


শিরকের মূলভিত্তি (2১ ০৮৮১): 


শিরকের মূলভিত্তি ও মূল উপাদান; যার উপর শিরকের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত, সেটা 
হলো গায়রুল্লাহের সাথে আকীদাহ বা আন্তরিক বিশ্বাসের সম্পর্ক। যে ব্যক্তি 
গাইরুল্লাহ-এর সাথে আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করে, আল্লাহ তা'আলা তার যাবতীয় 
দায়ভার তার সম্পর্কিত ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করে দেন, তাকে তার দ্বারা শাস্তি প্রদান 
করেন এবং তাকে লাঞ্চিত করেন তার সম্পর্কিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে । আর সে 
এমনভাবে নিন্দিত হয় যে, তার কোনো প্রসংশাকারী থাকে না । এমনভাবে লাঞ্চিত 
হয় যে, তার কোনো সাহায্যকারী থাকে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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স্থির করো না আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য ৷ তাহলে তুমি নিন্দিত ও অসহায় 
হয়ে পড়বে । [বনী-ইসরাঈল: আয়াত নং ২২] 


শিরকের কুফলসমূহ 


আল্লাহ তা'আলা স্থীয় গ্রন্থের চারটি স্থানে শিরকের চারটি কুফল উল্লেখ করেছেন। 

(১) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

এড এ 4% 47১3 ৮ ৪৪ ১৭ ৩৪১ ৩১ ও ১5 & ৪ ১১৯4 ২ ঞ19) 
.[/ প০০] (6০ ৪০ ওর 

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তার সাথে শরীক করে । তিনি 

ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক 


অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহর সাথে, সে যেন অপবাদ আরোপ করল । [আন 
নিসা: আয়াত নং ৪৮] 


(২) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
1৬) 9০ 0 91৬ ও 5৫ 955 2 এড ও 0 5৬ এ৬ এ) ৮%) 
[৬:55] 


নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত 
হারাম করে দেন। তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম । অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী 
নেই । [আল মায়িদাহ: আয়াত নং ৭২] 


(৩) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
৩০ 5 এড এ) ৮০ এ ৭ ৩১ 55১ 5 ১৯6 এ 27৭ ৩95 ১ ও 51) 
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নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তার সাথে কাউকে শরীক করে । এছাড়া 
যাকে ইচ্ছা, ক্ষমা করেন। যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে সুদুর ভ্রান্তিতে পতিত 
হয়। [আন নিসা: আয়াত নং ১১৬] 


(8) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
৩ 945 ও 1 5 ৪ 3 সিনা এও গা ৮ ৮ 3 ১2০8 ১৪) 
[১:৮৮] (6৮) 


আল্লাহর দিকে একনিষ্ট হয়ে, তার সাথে শরীক না করে এবং যে কেউ আল্লাহর 
সাথে শরীক করল; সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল, অতঃপর মৃতভোজী 
পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দূরবর্তী 
স্থানে নিক্ষেপ করল । [আল হাজ্জ: আয়াত নং ৩১] 


কুফুর ও শিরকের মাঝে পার্থক্য 


কুফুর ও শিরক শব্দ দু'টি যদি একই স্থানে বা একই শব্দে ব্যবহৃত না হয়ে ভিন্ন 
ভিন্ন স্থানে বা শব্দে ব্যবহৃত হয়, তবে উভয়টিই কুফর বা আল্লাহ তা'আলাকে 
অস্বীকার-এর অর্থে ব্যবহার হয়। আর যদি উভয়টি শব্দ একই আয়াত বা একই 
হাদীছ বা একই বাক্যে ব্যবহৃত হয়, তবে কুফুর-এর অর্থ হলো- সৃষ্টা আল্লাহ 
তা'আলাকে অস্বীকার করা এবং শিরকের অর্থ হলো- আল্লাহ তা'আলার কোনো 
সৃষ্টিকে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার জন্য অংশীদার হিসেবে সাব্যস্ত করা। আল্লাহ 
তাআলার কোনো সৃষ্টিকে সৃষ্টি, ইবাদহ বা উভয়টির ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার 
সমকক্ষ বানানো। সুতরাং কুফর-এর পুরোটাই হলো- আল্লাহ তা'আলার 
রুবুবীয়্যাত বা রব হওয়ার বৈশিষ্ট্যকে মুছে ফেলা । আর শিরক-এর পুরোটাই 
হলো- আল্লাহ তা'আলার উলুহীয়্যাত বা ইলাহ হওয়ার বৈশিষ্ট্যকে লঙ্ঘন করা। 
ইহা এবং উহা উভয়টিই সবচেয়ে জঘন্য অন্যায়, সবচেয়ে নিকৃষ্ট কর্ম ও সর্বাধিক 
বিপজ্জনক কাজ। 
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শিরক দুই প্রকার: 


প্রথম প্রকার হলো- আল্লাহ তা'আলার সস্তা, নামসমূহ, গুণাবলী ও 
কাপমুহের সাথে সম্পর্কিত । এটা দুই প্রকার: 


প্রথমটি হলো- শিরক আল-তা'তীল বা আল্লাহ তা'আলার কুবুবীয়্যাতকে বা রব 
হওয়ার বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করা । আর এটিই হলো সবচেয়ে জঘন্যতম শিরক। 
যেমন_ ফির'আউনের কথা, 

[1:5৮] (1) এপুখা 9 5৪) 

বিশ্ব জাহানের রব কে (আল-শু'আরা: ২৩) 
দ্বিতীয়টি হলো- আল্লাহ তা'আলার পাশাপাশি অন্যকোনো বাতিল ইলাহকে আল্লাহ 
তা'আলার সমকক্ষ বানানো । যেমন-_ নাছারাদের কথা: আল্লাহ তা'আলা হলেন 


সংযুক্ত তিন ইলাহ-এর অন্যতম এবং মূর্তিসমূহ ও তারকারাজির পুজারীদের 
শিরক, যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য ইলাহকে তার সমকক্ষ বানিয়েছে। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
955 ৫৪135] 99 ১০5 2] 4) ৮ ৪৯ ৬৪ ঞ। 81196 ৩ 24৫) 
[৬৮ ৩০০] (৬) শা তা ৮8৪ টিন তের 


নিশ্চয় তারা কাফের, যারা বলে, আল্লাহ তিনের এক; অথচ এক উপাস্য ছাড়া 
কোন উপাস্য নেই। যদি তারা স্বীয় উক্তি থেকে নিবৃত্ত না হয়, তবে তাদের মধ্যে 
যারা কুফরে অটল থাকবে, তাদের উপর যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি পতিত হবে । [আল 
মায়িদাহ: আয়াত নং ৭৩] আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


9 19৮০19 ১50 35 পিস 195 এ চি পেছি3 ১9 ৩৪0 এত ৬) 
[৬:০০] (৩) 555 6] লি 9) ৬৮ ৬ 


তার নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে দিবস, রজনী, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে 
সেজদা করো না, চন্দ্রকেও না; আল্লাহকে সেজদা কর, যিনি এগুলো সৃষ্টি 
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করেছেন, যদি তোমরা নিষ্ঠার সাথে শুধুমাত্র তারই ইবাদত কর। [হা-মীম 
সাজদাহ্‌: আয়াত নং ৩৭] 


দ্বিতীয় প্রকার হলো- শিরক ফিল-ইবাদাহ বা ইবাদাহ-এর ক্ষেত্রে আল্লাহ 
তা'আলার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা । 


শিরকের এই প্রকারটি প্রথমটির চেয়ে কম নিকৃষ্টতর | কেননা, এই শিরক 
এমন ব্যক্তি থেকে সংঘটিত হয়, যে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত 
আর কোনো ইলাহ বা মা'বুদ নেই এবং আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্যকেউ ক্ষতি বা 
উপকার করার ক্ষমতা রাখে না। কিন্তু সে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য 
একনিষ্ঠতার সঙ্গে ইবাদহ ও লেনদেন সংক্রান্ত কা ক্রম করে না । আর এটা হলো- 
অধিকাংশ মানুষের অবস্থা । যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


[১৭:০৮] (015) ০৪০ ৯৯9 ২ 4০ 6১৪ ৬৫55) 
অনেক মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, কিন্ত সাথে সাথে শিরকও করে । 
[ইউসুফ: আয়াত নং ১০৬] 
শিরক ফিল-ইবাদহ দুই প্রকার: 

১. শিরকে আকবর বা বড় শিরক 
২. শিরকে আছগর বা ছোট শিরক 
শিরকে আকবর-এর সংজ্ঞা: শিরকে আকবর (54 এ১%)) হলো- পূর্ণ ইবাদত 


বা আংশিক ইবাদতকে গায়রুল্লাহের জন্য ধার্য করা । যেমন__ গায়রুল্লাহের নিকট 
প্রার্থনা করা, গায়রুল্লাহের জন্য জবেহ করা ও গায়রুল্লাহের জন্য মান্নত করা । 
গায়রুল্লাহ-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো-জ্বিন, শয়তানসমূহ ও কৃবরবাসীগণ ইত্যাদি । 
এছাড়া গায়রুল্লাহের নিকট এমন কোনো বস্ত প্রার্থনা করা, যা আল্লাহ তা'আলা 
ব্যতীত আর কেউ দান করতে সক্ষম নয়। যেমন-_ গায়রুল্লাহের নিকট সচ্ছলতা, 
সুস্থতা, বৃষ্টি বর্ষণ ও দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি থেকে মুক্তি চাওয়া । যেমনটি মূর্খরা চেয়ে 
থাকে ওলী-আউলিয়া ও সালেহীন-এর কুবর বা গাছপালা ও পাথরের মূর্তির 
সম্মুখে দাঁড়িয়ে । 


(১) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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(5) 90 ৮০০৭ 58 9 ৬৪০ 35 ০ পিএ এন ২ ৩ ঞ। 93১ ৮ ৩১559 
[৬৯:০৬] 


বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত এমন বস্তর ইবাদত কর যে, তোমাদের 
অপকার বা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না? অথচ আল্লাহ সব শুনেন ও জানেন । 
[আল মায়িদাহ: আয়াত নং ৭৬] 


(২) ইবনু মাসউদ (৯) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

0৮ ১৮:৩৬ এ এ দপী ৬১ ভা ০9 ৯৩ আ এত _ ঞ 4৯5 ৬০ 

রব রি এও ডা? ৬৬:4৬ পিএ এ ৩1:4 ৬৭:০৬ .৫৮০ 9 ডি 4 
৬০৩ 


আমি রসূল - ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রশ্ন করলাম । আল্লাহ তা'আলার 
নিকট কোন অপরাধ সবাধিক বড়? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলার সাথে যখন 
তুমি অংশীদার সাব্যস্ত করবে, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন (কোনো 
অংশীদার ব্যতীত) । তিনি বলেন, অতঃপর আমি তাকে বললাম, এটাতো অনেক 
বড় অপরাধ । তিনি বলেন, এরপর আমি তাকে বললাম: এরপর কোন অপরাধটি 
সবচেয়ে বড়। তিনি বললেন, তোমার সন্তান তোমার আয় থেকে ভোগ করবে 
(ফলে অভাব দেখা দিবে) এই ভয়ে নিজ সন্তানকে তোমার হত্যা করা । তিনি 
বলেন, এরপর আমি বললাম, তারপরের সবচেয়ে বড় অপরাধ কোনটি? তিনি 
বললেন, এরপর সবচেয়ে বড় অপরাধ হলো- তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত 
ব্যভিচার করা। মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছুহীহ বুখারী হা/8৪৭৭, ছুহীহ মুসলিম 
হা/৮৬। 


শিরকে আকবর-এর অনেকগুলো প্রকার রয়েছে। 
প্রথম প্রকার: শিরক আল-খাওফ (-১1 ,১): 


শিরক আল-খাওফ হলো- প্রতিমা, মূর্তি, ত্বগৃত, মৃত ব্যক্তি, অদৃশ্য জ্বিন বা মানুষ- 
এর ব্যাপারে কোনোপ্রকার ক্ষতি করা বা অনিষ্টকর বিপদে আপতিত করতে পারে 
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এই ভয় পাওয়া। আর এই ধরনের ভয় দীনের অন্যতম সবোচ্চ ও সবাঁধিক 
গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। যে এই জাতীয় ভয় গায়র্ুল্লাহের জন্য ধার্য করে, সে 
আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরক আল-আকবার করল । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


তা] (01০) ৩০ ৬৩] ০৯০০ 2১১১৫ ১৩ ৬) ও ০৫ 4১) 
[১৬০ :01৯৮ 
এরা যে রয়েছে, এরাই হলো শয়তান, এরা নিজেদের বন্ধুদের ব্যাপারে ভীতি 


প্রদর্শন করে । সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না। আর তোমরা যদি ঈমানদার 
হয়ে থাক, তবে আমাকে ভয় কর । [আলে ইমরান: আয়াত নং ১৭৫] 


দ্বিতীয় প্রকার: শিরক ফিত-তাওয়াকুল (5%। ও ১,:) বা ভরসা করার ক্ষেত্রে 
শিরক করা: 

শিরক ফিত-তাওয়ানুল হলো- আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্যকেউ সমাধান করতে 
পারে না এমন বিষয়ে গায়রুল্লাহের উপর তাওয়াকুল বা ভরসা করা। প্রতিটি 
বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার উপর তাওয়াকুল করা ইবাদতের অন্যতম সবাধিক 
গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রকার, যা শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য ধার্য করা ওয়াজিব। 
সুতরাং যে গায়রুল্লাহের প্রতি তাওয়াক্ুল করল _ এমন বিষয়ে, যা আল্লাহ 
তা'আলা ব্যতীত আর কেউ সমাধান করতে পারে না, যেমন বিপদাপদ প্রতিহত 
করা, উপকার হাছিল করা ও রিযিক উপার্জন করা-এসকল ক্ষেত্রে মৃত ও 
অনুপস্থিত ব্যক্তিদের উপর তাওয়ান্কুল করা _ সে আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরক 
আল-আকবার করল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


24৬ 22255 199 ক 25195514৪৫৩ ঞ। ০95৩ ০0 ৮ ১৯2০ 59) 
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খোদাভীরুদের মধ্য থেকে দু'ব্যক্তি, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন, তারা 
বলল, তোমরা তাদের উপর আক্রমণ করে দরজায় প্রবেশ কর। অতঃপর তোমরা 


যখন তাতে পবেশ করবে, তখন তোমরাই জয়ী হবে । আর আল্লাহর উপর ভরসা 
কর যদি তোমরা মুমিন হও । [আল মায়িদাহ: আয়াত নং ২৩] 
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তৃতীয় প্রকার: শিরক ফিল-মাহাববাহ (৮1 ও 4১১) বা আন্তরিক ভালোবাসার 
ক্ষেত্রে শিরক করা: 


শিরক ফিল-মাহাব্বাহ হলো- কাউকে আল্লাহ তা'আলার ন্যায় ভালোবাসা । যেহেতু 
আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভালোবাসা আল্লাহ তা'আলার প্রতি চুড়ান্ত পর্যায়ের বিনয় 
ও সবেচ্চি সম্মান প্রদর্শনকে আবশ্যক করে, বিধায় এই জাতীয় ভালোবাসা 
একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই হতে হবে । এই ক্ষেত্রে অন্য কাউকে তার সাথে 
অংশীদার করা যাবে না। যে আল্লাহ তা'আলাকে ব্যতীত অন্য কাউকে আল্লাহ 
তা'আলার মত ভালোবাসে, সে ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আল্লাহ 
তা'আলার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করল । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


394 ৩4155 9৮5 রা এপ 5৫501 935 ৬০ ২৪ ৬ ৮০ ৩ 
(059) ৬০৫ ০৩ এ 6ঠি এ ও ঠঠ। 6 কা 58 219৬ ৩। এ 

[1০:55:01] 
আর কোন লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে 
এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালোবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি 
ভালোবাসা হয়ে থাকে । কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালোবাসা 
ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশী । আর কতইনা উত্তম হতো যদি এ জালেমরা পার্থিব 
কোন কোন আযাব প্রত্যক্ষ করেই উপলব্ধি করে নিত যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র 


আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর আযাবই সবচেয়ে কঠিনতর । [আল বাকারা: আয়াত 
নং ১৬৫] 


চতুর্থ প্রকার: শিরক ফিত-ত্ব'আহ (৮ ও £,:) বা আনুগত্যের ক্ষেত্রে শিরক 
করাঃ 

শিরক ফিত-ত্ব'আহ হলো- আনুগত্যের ক্ষেত্রে আলেমগণ, আমীরগণ, নেতৃত্বশীল 
ব্যক্তিবর্গ ও বিচারকবৃন্দকে আল্লাহ তা'আলার সাথে অংশীদার করা এবং বিধান 
প্রণয়ন ও হালাল-হারাম নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করা, যেভাবে আল্লাহ 
তা'আলার আনুগত্য করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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৫1342431190 ০5 25 ৩৪ ভৈ9 ও 995 ৮ 99 ০০ ০০৮5৬) 

[9 এ] (৮1) ৩%১ ৩০ ০০০০ 5৯ ৭ এ! 2159 
তারা তাদের পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদিগকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ 
করেছে আল্লাহ ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্রকেও । অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র 


মাবুদের ইবাদতের জন্য ৷ তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তারা তার শরীক সাব্যস্ত 
করে, তা থেকে তিনি পবিত্র । [আত তাওবাহ্‌: আয়াত নং ৩১] 


পঞ্চম প্রকার: শিরক আল-দা'ওয়াহ (৯.1 4১৯) বা দু'আ বা প্রার্থনার ক্ষেত্রে 
শিরক করা: 


শিরক ফিদ-দা'ওয়াহ হলো- দু'আ বা প্রার্থনার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার সাথে 
গায়রুল্লাহকে অংশীদার করা । যেমন-_ গায়রুল্লাহের নিকট এমন বিষয়ে প্রার্থনা 
করা, যা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ করার সামর্থ রাখে না। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
3১4 6১1 281 এ ভিড ৩ ৩501 এ ৩০৬ ঞ112 এ 3195 99) 
[০ :০5৩০]] (০) 


তারা যখন জলযানে আরোহণ করে তখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। 
অতঃপর তিনি যখন স্থলে এনে তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখনই তারা শরীক 
করতে থাকে । [আল আনকাবুত: আয়াত নং ৬৫] 


ষষ্ঠ প্রকার: শিরক আল-নিয়্যাহ ওয়াল ইরাদাহ ওয়াল ক্কাছুদ বা নিয়্যাত, উদ্দেশ্য 
ও লক্ষ্য নিরধরিণে শিরক করা (-৮215 5১031) ৮। 4): 


শিরক আল-নিয়্যাহ ওয়াল ইরাদাহ ওয়াল কাছদ হলো- কোনো শরয়ী আমলের 
ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যকারো সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়্যাত করা । সুতরাং 
যে ব্যক্তি স্বীয় আমলসমূহের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যকারো সন্তুষ্টি 
অর্জনের ইচ্ছা করল এবং তার থেকেই প্রতিদান কামনা করল, সে আল্লাহ 
তা'আলার সাথে নিয়্যাত ও ইরাদাহ (ইবাদতের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য নিণয়)-এর ক্ষেত্রে 
শিরক করল। ইবাদতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ণয়ে আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরক 
করা-এর পরিধি এত বড় সমুদ্রের ন্যায়, যার কোনো কিনারা নেই। খুব কম 
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ংখ্যাক মানুষই আছেন, যারা এটা থেকে বেচে থাকতে পারেন। অধিকাংশ 
মানুষই এই সমস্যায় পতিত হয়েছে । যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন, 


[1.5 :-79] (15) ৩5১4 ৪9 ২ &৮ সি ১৫ 5) 
অনেক মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, কিন্ত সাথে সাথে শিরকও করে । 
[ইউসুফ: আয়াত নং ১০৬] 


এই শিরকের অধীনে শিরক ফিল-আকরুওয়াল ওয়াল আমাল বা কথা ও আমল 
সংক্রান্ত শিরকও অন্ততুক্ত হবে। শিরক ফিল আকওয়াল-এর দৃষ্টান্ত হলো- 
গায়রুল্লাহের নামে শপথ করা তাকে সম্মান প্রদর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে । আর 
শিরক ফিল-আমাল-এর দৃষ্টান্ত হলো- গায়রুল্লাহের সামনে সেজদা দেয়া, কবরের 
সম্মুখে সেজদা দেয়া, কবরের চতুর্দিকে ত্ওয়াফ করা এবং কাবা শরীফ ব্যতীত 
অন্যকোনো ঘর ত্বওয়াফ করা ইত্যাদি । 


(১) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
(1০) ০০০০৫ 3৫১ ৮১ ও 0০৪ 9! 5৮ ৬5 ওএ। চা ৮০৬০০ 
১০৩৩০ ৮ উট 1 ও ৬৮5 ১৫ || ভি ও 2 পো জের এ? 

[1৭ -১০:১5৯] (01৭) 


এরাই হলো সেসব লোক আখেরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া নেই। তারা এখানে 
যা কিছু করেছিল সবই বরবাদ করেছে; আর যা কিছু উপার্জন করেছিল, সবই 
বিনষ্ট হলো । যে ব্যক্তি পার্থিবজীবন ও তার চাকচিক্যই কামনা করে, হয় আমি 
তাদের দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং তাতে 
তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হয় না। [হুদ: আয়াত নং ১৫-১৬] 


(২) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
(01,) এ 2 2৪৪ ৪ 3 ৬৩ ১ উলএও এ ৪ ৮5 ৩৩৮৪) 
[1৭:৮৫] 


অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম 
সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে । [আল 
কাহাফ: আয়াত নং ১১০] 
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(৩) আবু হুরায়রা /**) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল - ছূল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম - বলেছেন, 


ভে ৬০ এ 4০৮9৪ ৩০ ৬ এর ০৪ পা এ ৪:৩৬ এ আ ০৬, 

০০০ ৭৮) .৫4৫95$ 2405 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি সকল অংশীদারদের অংশীদারিত্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে 
বিমুখ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। যে ব্যক্তি কোনো আমলে আমার সাথে অন্য কাউকে 
অংশীদার করল, আমি তাকে এবং তার শিরককে পরিত্যাগ করলাম । ছহীহ 
মুসলিম হা/২৯৮৫। 


ইবাদতের ক্ষেত্রে শিরকের দ্বিতীয় প্রকার হলো- শিরক আল-আছ্বুগার বা ছোট 
শিরক: 


শিরক আল-আন্গার (১.৮৭। 4১) হলো- যে কাজকে (নিদিষ্ঠ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান 
থাকার শর্তে) আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূল - ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - 
শিরক বলেছে, কিন্তু তা শিরক আল-আকবার এর সীমা পযন্ত পৌঁছেনি। যা 
তাওহীদের (একত্ববাদের বিশ্বাস) মাত্রাকে কমিয়ে দেয়। যা দীন থেকে বহিষ্কার 
করে না। যা শিরক আল-আকবার এর দুয়ার খুলে দেয় । 


শিরক আল-আছ্গার দু'প্রকার: 


প্রথম প্রকার: যাহেরী শিরক বা প্রকাশ্য শিরক (১১৬ ৬৯): এমন শিরক, যা মুখ 
ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সংঘটিত হয় । আর তা হলো মানুষের কথা- 
বার্তা ও কাষক্রমসমূহ। 

কথা-বার্তার উদাহরণ: গায়রুল্লাহের নামে শপথ করা এবং __ আল্লাহ তা'আলা যা 
চান এবং তুমি যা চাও, তাই হবে অথবা আমি আল্লাহর উপর ভরসা করেছি এবং 
তোমার উপর ভরসা করেছি অথবা আল্লাহ তা'আলা ও অমুক যদি না হতেন অথবা 
এটা আল্লাহ তা'আলার বরকতের ও তোমার বরকতের অংশ _ এমন কথা বলা । 
তবে সঠিকভাবে বলতে হলে এভাবে বলতে হবে: যদি আল্লাহ তা'আলা না হতেন 
অতঃপর অমুক না হতেন । এভবেই অন্যান্য কথাগুলো বলতে হবে । 
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কাযক্রম-এর উদাহরণ: বিপদাপদ অপসারণের লক্ষ্যে কানের দুল পরিধান করা 
ও সুতা বা ফিতা পরিধান করা এবং চোখ লাগা বা এই জাতীয় কোনো ভয়ের 
কারণে মাদুলি-রক্ষাকবচ ইত্যাদি ঝুলানো । সুতরাং যে বিশ্বাস করে যে, এই 
মাধ্যমগ্তলো বিপদ অপসারণ করে বা প্রতিহত করে, তবে এটা শিরক আল- 
আছুগার | কেননা, আল্লাহ তা'আলা - এগুলো আসবাব বা মাধ্যম _এই স্বীকৃতি 
দেননি। আর যদি কোনো ব্যক্তি এই বিশ্বাস করে যে, এই মাধ্যমগ্তলো নিজেই 
বিপদ প্রতিহত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে, তবে এটা শিরক আল- 
আকবার হবে । কারণ, সে গায়রুল্লাহের সাথে তার বিশ্বাসকে সংমিশ্রিত করে 
ফেলেছে। 


(১) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
76০50391708 ৩5৮5 35 0৭0) ৩ ০9 এ ৬ ২59) 

[1৭ -1৭৭ :০91সু।] (0৭) ০5০ 
তারা কি এমন কাউকে শরীক সাব্যস্ত করে, যে একটি বস্তও সৃষ্টি করেনি, বরং 


তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তারা, না তাদের সাহায্য করতে পারে, না 
নিজের সাহায্য করতে পারে । [আল আরাফ: আয়াত নং ১৯১-১৯২] 


(২) হুযায়ফা (৮”৯%) নাবী কারীম - ভুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - থেকে বণনা 
+৮)৮1 1০৮ ৫১9৬ চে রি 2 2 ৬ 1995 548 39৬ 205৫ 28 2৩ ৬ 19545 খু, 
(£৭/১২) ৪৮ ১9১ 54১৯9, (০৫) ১০ এ 


তোমরা একথা বলো না, আল্লাহ তা'আলা চেয়েছেন এবং অমুক চেয়েছেন । বরং 
তোমরা বলো আল্লাহ তা'আলা চেয়েছেন অতঃপর অমুক চেয়েছেন। ছুহীহ: 
মুসনাদে আহমাদ হা/২৩৫৪, সুনানে আবু দাউদ হা/৪৯৮০ 


শিরক আল-আছুগার-এর দ্বিতীয় প্রকার: খফী বা গোপন শিরক: 


খফী বা গোপন শিরক (৬৮ 4১) হলো- নিয়্যাত ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ণয়ে শিরক 


করা। যেমন_ কোনো আমল করা লোক দেখানো বা সুখ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে । 
আর এই শিরক এই উম্মতের মধ্যে পিপড়ার মন্থর গতির চেয়েও বেশি 


ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ ৪১ 


গোপনীয়তার সহিত বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলার প্রতি যার ভালোবাসা কমে 
গেছে, সে গায়রুল্লাহকে ভালোবাসে । যদি আল্লাহ তা'আলার প্রতি তার পরিপূর্ণ 
ভালোবাসা বিদ্যমান থাকত, তবে সে আল্লাহ তা'আলাকে ছাড়া অন্য কাউকে 
ভালোবাসত না। যেমন-_ মানুষের প্রশংসা কুড়ানোর উদ্দেশ্যে কোনো আমল করা 
অথবা সুন্দরভাবে ছুলাত আদায় করা, ছদকা দেয়া, ছ্বীয়াম পালন করা ও আল্লাহ 
তা'আলার যিকির করা মানুষকে দেখানো বা শুনানোর উদ্দ্যেশ্যে বা প্রশংসা 
কুড়ানোর উদ্দেশ্যে । এটা এমন এক সমুদ্র, যার কোনো কিনারা নেই। খুব কম 
ংখ্যাক মানুষই এই শিরক থেকে বাঁচতে পারে । এই শিরক যখন কোনো আমলের 
সাথে মিশ্রিত হয়, তখন সেই আমলকে বাতিল করে দেয়। 


(১) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

3০940 9 ৯৫ ০৩৬৬ ১০ ৪৪৪ এ তু] জে পিএ চল ৪ এর 3) 
[115 ৬৫] (61 +) 1৩9 2৩৪ 4) ৩ ৯৬ 

বলুন আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, 

তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ । অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত 


কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে 
কাউকে শরীক না করে । [আল কাহাফ: আয়াত নং ১১০] 


(২) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

মন 59:52] (তে) ৩৮5৭1 ৩2 ৬ ২৪৬ ঞ ৫ ৩) 
আপনার প্রতি এবং আপনার পূবর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আল্লাহর 
শরীক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিক্ষল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের 


একজন হবেন। বরং আল্লাহরই ইবাদত করুন এবং কৃতজ্ঞদের অন্তভুক্তি থাকুন । 
[আয্-যুমার: আয়াত নং ৬৫-৬৬] 


(৩) আবু হুরায়রা ৫৮৯) থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী কারীম -ছুল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম- থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 


৪২ ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ 


ক ৬০ এ 47৯9৩ ৩ ৬6 এরা ৮৮ গর্ভ ৬৯ এ ৬9 এ)৪ আ। ০৩১ 
.(৭৭/২০) 3 ৮৮ এ৯/৯ 444959 4 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি সকল অংশীদারদের থেকে সবাঁধিক স্বয়ংসম্পূর্ণ ও 
ক্ষমতাশালী । যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করল, যেই আমলে আমার সাথে অন্য 
কাউকে অংশীদার করে, আমি তাকে ও তার শিরকযুক্ত আমলকে পরিত্যাগ করি। 
ছুহীহ মুসলিম হা/২৯৮৫। 


খফী বা গোপন শিরকের প্রকারসমূহ: খফী শিরক দুই প্রকার: 


১. খফী শিরক আকবর (51 ৬ 5১৯) বা বড় গোপন শিরক : বড় গোপন 
শিরক, যা নিফাক আল-আকবার-এর সমতুল্য । খফী শিরক আকবর বা বড় 
গোপন শিরক হলো- আল্লাহ তা'আলার বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য যথা: সৃষ্টি, ইবাদত 
ইত্যাদির ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে গায়রুল্লাহকে সমতুল্য করা । 


২. খফী শিরক আছ্ছগার (১৯ ৬৯ 4০১) বা ছোট গোপন শিরক: ছোট গোপন 
শিরক এর ব্যবধান বিশিষ্ট অনেকগুলো স্তর রয়েছে, যেগুলোর ব্যাপারে গায়েবের 
বিষয়ে সবজান্তা আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন । বড় গোপন শিরক-এ লিপ্ত 
ব্যক্তি চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে । আর ছোট গোপন শিরক-এ লিপ্ত ব্যক্তি 
অনেক বড় বিপদ ও ঝুঁকির সম্মুখীন, তবে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী তার পরকালের 
পরিণতি নিরধারিত হবে । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


এড 49 95 275 ০ 20 ১৭ ৩১ ৩১১ ও 2 ৪ 47৪ ও 58 3 ঞ12) 

[/ প০০] (6০ ৮০ ও 
নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তার সাথে শরীক করে । তিনি 
ক্ষমা করেন এর নিম্ন প্যাঁয়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক 


অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহর সাথে, সে যেন অপবাদ আরোপ করল । [আন 
নিসা: আয়াত নং ৪৮] 


ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ ৪৩ 


শিরক আল-আকবার এর বিধান 


আল্লাহ তা'আলা এই শিরকের গুনাহ তাওবা ছাড়া ক্ষমা করবেন না। এই শিরকে 
লিপ্ত ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামী, এই শিরক সমস্ত আমল ধ্বংস করে দেয়। এই 
শিরকে লিপ্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা এবং তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা বৈধ। 


(১) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

এড 49 95 2754 ০ 50 ১৭ ৩১ ৩১১ ও 2 ৪ 7৪ ও 58 3 ঞ12) 
.[/ প০০] (6০ ৮০ ও 

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তার সাথে শরীক করে । তিনি 

ক্ষমা করেন এর নিম্ন পায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক 


অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহর সাথে, সে যেন অপবাদ আরোপ করল । [আন 
নিসা: আয়াত নং ৪৮] 


(২) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
১৮৮৬ তে ডা ০০ চন ৯ 2 এএট জ জেতা 4১ এএ তে 5) 


[5০:00] 105০) 


আপনার প্রতি এবং আপনার পুবরতীদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আল্লাহর 
শরীক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নি্ষল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের 
একজন হবেন । [আয্-যুমার: আয়াত নং ৬৫] 


শিরক আল-আছ্বগার এর বিধান 


শিরক আল-আছুগার দীন থেকে বহিষ্কার করে না, কিন্ত তাওহীদের মাত্রাকে 
কমিয়ে দেয় । এই শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে না, বরং 
তার অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করার পর তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে 
আনা হবে । আবার কখনো বা কারো ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা চাইলে পূর্ণ ক্ষমা 
ঘোষণা করতে পারেন, ফলে তাকে কখনোই জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে না। 


শিরক আল-আছুগার সকল আমলকে নস্যাৎ করে না, বরং নিদিষ্ঠভাবে যেই 
আমলের সাথে তার সংমিশ্রণ ঘটে সেই আমলকেই নস্যাৎ করে। এই শিরক 


৪৪ ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ 


হত্যাকে বৈধ করে না এবং সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার অনুমতিও দেয় না, যেমনটা 
শিরক আল-আকবার দিয়ে থাকে। এই শিরকে লিপ্ত ব্যক্তির বিধান হলো 
একত্ববাদে বিশ্বাসী পাপাচারদের ন্যায় । কখনো কখনো শিরক আল-আছুগার 
শিরক আল-আকবার এর রূপ ধারণ করে এই শিরকে লিপ্ত ব্যক্তির অন্তরে বিদ্যমান 
নিয়্যাতের অবস্থানুযায়ী ৷ সুতরাং একজন মুসলিমের জন্য সবপ্রকার শিরক থেকে 
সম্পূর্ণভাবে সাবধান থাকা ওয়াজিব । 


১. আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরক করা মহা যুলুম । কারণ, তা আল্লাহ তা'আলার 
জন্য নিদিষ্ট বৈশিষ্ট্য - তাওহীদ - এর প্রতি অবিচার অন্যায়মূলক কাজ । তাওহীদ 
সবাঁধিক নিকৃষ্ট কর্ম। কারণ, শিরক হলো সৃষ্টিজগতের রব মহান আল্লাহর শানে 
নিন্দা ও দু্মি করা, তার আনুগত্য থেকে অহংকার করে মুখ ফিরিয়ে নেয়া, তার 
প্রকৃত অধিকারকে অন্যের জন্য ধার্যকরা এবং অন্যকে তার সমতুল্য করা, যা 
থেকে আল্লাহ তা'আলা অনেক অনেক উর্দে। আর শিরকের এই ভয়াবহ অন্যায়ের 
কারণেই যে আল্লাহ তা'আলার সাথে মুশরিক হয়ে সাক্ষাৎ করবে, আল্লাহ তাআলা 
তাকে ক্ষমা করবে না। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন, 


এড 4৩৪ 4৮ 4০ ০ 555 ৩৭ এ৫১ ৩১ 5 ৯5 & 273 ও ৯5 3 এ 9) 

.[/ প০০] (6০ ৮০ 
নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তার সাথে শরীক করে । তিনি 
ক্ষমা করেন এর নিম্ন পায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক 


অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহর সাথে, সে যেন অপবাদ আরোপ করল । [আন 
নিসা: আয়াত নং ৪৮] 


২. আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরক করা সবেচ্চি গুনাহ ৷ সুতরাং যে গায়রুল্লাহের 
ইবাদত করল, সে ইবাদতকে তার অনুপযোগী স্থানে রাখল এবং ইবাদতকে তার 
অযোগ্য দাবিদারের জন্য ধার্য করল । আর এটা মহা অন্যায় । 


যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
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(01) ৮ পতি 291 0 এ ১৪ ২ ড0 ভি ৯ 3 ৩৪৪ ০৩ 29) 
[1৮:০৬] 
যখন লুকমান উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে বলল, হে বৎস, আল্লাহর সাথে শরীক 


করো না। নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরীক করা মহা অন্যায় ৷ [লোকমান: আয়াত নং 
১৩] 


৩. শিরক আল-আকবার দীন থেকে বহিষ্কার করে দেয়। সমস্ত আমল নষ্ট করে 
দেয়। হত্যা বৈধ ও সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার অনুমতি দেয়। চিরস্থায়ী ধ্বংস ও 
বিনাশকে আবশ্যক করে। এই শিরক সবচেয়ে বড় কাবীরা গ্তনাহ। এই শিরকে 
লিপ্ত ব্যক্তি জান্নাত থেকে বঞ্চিত, চিরস্থায়ী জাহান্নামী । আর তার ধ্বংস, বিনাশ ও 
ব্যর্থতার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট । 


(১) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
০৮৮৪1 0 5%849 ৩৫০ (জর ৮ ১ ৩১৪ 0 ৪8049 এ ৮5 49) 
1, ৭০ শা] (0৭) 259) 2৩৪ ৪৪ ঞ। & 5০) 


আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববরতীদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আল্লাহর 
শরীক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিষ্ষল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের 
একজন হবেন। বরং আল্লাহরই ইবাদত করুন এবং কৃতজ্ঞদের অন্তভুক্তি থাকুন । 
[আয্‌-যুমার: আয়াত নং ৬৫-৬৬] 


(২) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

কিরে বে হযে * 51 15212 5581 »5 গুধ্ধী। 4215 51 1216 

2১০০৮৪৮৯০০০ ৯০9 ৩ ৮959৬ 051 ১১১ ৪99) 

59 ঞ। 61 285০19 549 1959 ৪১০11585196 ১৪ ১০৮ 0576 19586 
[০ আ্া] (6) লি 


পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর । আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে 
ওঁ পেতে বসে থাক । কিন্তু যদি তারা তওবা করে, ছুলাত কায়েম করে, যাকাত 
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আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও । নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম 
দয়ালু। [আত তাওবাহ্‌: আয়াত নং-৫] 


(৩) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

(1) 9420 5৪৬ ও 91 গ$55 ক এও | ৮ 4 এ৮ 24 ৮%) 
[৬৭:5৬] 

নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত 


হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম । অত্যাচারীদের কোন 
সাহায্যকারী নেই । [আল মায়িদাহ: আয়াত নং ৭২] 


(8) আবু হুরায়রা (৮) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূল ছূল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
৩০ ৮০৫ 2৬ আঞ 3] এ] 3:9৩ ৬৪ এ এ! 413 :1%580 ৫৪ 05৫1 (5৬ 91 ৮ 
(৭২) পি) (1৭ ৭) ৬১০৮৪। ৫9 ৪৩ ০9 এ ২] ৪ 2৩ 
আমি মানব জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ পযন্ত তারা লা- 
ইলাহা ইল্লাল্লাহু-এর স্বীকৃতি না দিবে । সুতরাং যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলল, সে 
আমার থেকে তার জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা অর্জন করে নিল । তবে লা-ইলাহা 
ইল্লাল্লাহু এর সথে সংশ্লিষ্ট কোনো রুকন ভঙ্গ করলে এই নিরাপত্তা প্রযোজ্য নয়। 


আর তাদের হিসাব হবে আল্লাহ তা'আলার নিকট। মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছহীহ 
বুখারী হা/১৩৯৯, ছুহীহ মুসিলিম হা/২০। 


(৫) আবু বাকরাহ (%) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নাবী কারীম জল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 

3৯২১ 4৬ 5১31৮ ০৪ এ ৭59 এ 1 (১৬ ৫১1 9৩৮ ৬ খু 

8 ৬৮ 5১7 ও ৮৪:০৪ ৫১21 টি মা _0 ৫ 94 ০/- ১491 
(/%) ত9 এ ৬৪৩) (15০৫) ৪০৬ লা দিল 


আমি কি তোমাদেরকে তিনটি সবেচ্চি কাবীরা গুনাহ সম্পর্কে সংবাদ দিব না? 
ছাহাবাগণ বললেন, অবশ্যই হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলার 
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সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা, মা-বাবার বিরুদ্ধাচারণ করা, তিনি হেলান দিয়ে 
বসলেন অতঃপর বললেন, সাবধান মিথ্যা কথা থেকে। বর্ণনাকারী বলেন: তিনি 
বারবার এই কথাটা বলেই যাচ্ছিলেন । অবশেষে আমরা বললাম: যদি তিনি চুপ 
করতেন । মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছুহীহ বুখারী হা/২৬৫৪, ছহীহ মুসিলিম হা/৮৭। 


ত্বগৃত-এর বিধান 


ত্বগৃত-এর সংজ্ঞা: প্রত্যেক এমন উপাস্য, অনুসৃত ও মান্যবর ব্যক্তি বা বস্তু, যার 
দ্বারা বান্দা তার ইবাদতের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি বা সীমালজ্ঘন করে থাকে। 


উপাস্য-এর উদাহরণ: মূর্তি ও প্রতিমাসমূহ। 
অনুসৃত-এর উদাহরণ: জ্যোতিষীবৃন্দ ও পাপী আলেমসমাজ । 


মান্যবর ব্যক্তিদের উদাহরণ: রাষ্ত্রীয় নেতৃবৃন্দ ও শাসকগোষ্ঠী, যারা আল্লাহ 
তা'আলার আনুগত্যের সীমা থেকে বের হয়ে গিয়েছে। 


ত্বগৃতগোষ্ঠির পরিচয়: ত্গৃতের সংখ্যা অনেক হলেও তাদের নেতৃত্বে রয়েছে পাঁচ 
ধরনের: 


১. ইবলীস, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তার থেকে রক্ষা করুন। 


২. এমন ব্যক্তি যার উপাসনা করা হয় এবং সে এই উপাসনার উপর সন্তুষ্ট 
থাকে। 


৩. যে মানুষকে নিজের ইবাদতের দিকে আহবান করে । 
৪. যে আর্থশক গায়েব জানার দাবি করে। 


৫. যে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নাধিলকৃত বিধানের পরিবর্তে অন্য বিধান বা 
আইনের সাহায্যে বিচারের মীমাংসা করে । 
সুতরাং একজন মুসলিমের জন্য ওয়াজিব হলো- আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত 
বিধান মেনে চলা এবং ত্বগৃতকে অস্বীকার করা । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
25৯4 ৩০ 28945194509 598 এ 5০০৪। ০০7৪8 195 না ঠ$ &0 
[19৬ 520] (5945 ৬৪৯ ১৫। ৩৬ এএস এ এ ১815: 
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যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক | তাদেরকে তিনি বের করে আনেন 
অন্ধকার থেকে আলোর দিকে । আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে 
ত্বগৃত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। 
এরাই হলো দোযখের অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে । [আল বাকারা: 
আয়াত নং ২৫৭] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


[৭:00] (৩৪৪০) 1৯15 ঞ। 19491 5559 2103 (55 545) 
আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর 
ইবাদত কর এবং ত্বগৃত বর্জন করো । [আন নাহল: আয়াত নং ৩৬] 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


ও 09) ৯৩ 96 ৪ ৬ এ 8৫ ৪৪5 ৬০০) ৮ ৩9 
:%] (01) ভএমু 992 এ | 255 0541 449 ০৯9৯82 0581 ০৯০ 
[9/২ _ 3৬ 


যারা শয়তানী শক্তির পূজা-অচনা থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয়, 
তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ । অতএব, সুসংবাদ দিন আমার বান্দাদেরকে, যারা 
মনোনিবেশ সহকারে কথা শুনে, অতঃপর যা উত্তম, তার অনুসরণ করে। 
তাদেরকেই আল্লাহ সৎপথ প্রদর্শন করেন এবং তারাই বুদ্ধিমান । [আয্‌-যুমার: 
আয়াত নং ১৭-১৮] 


শিরকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কথা-বার্তা ও কাজসমূহ অথবা শিরকের অসীলাসমূহ 


কুরআনে যেসকল স্থনে শিরক শব্দটি বর্ণিত হয়েছে, সবগুলো স্থানেই শিরক দ্বারা 
উদ্দেশ্য হলো- শিরক আল-আকবার । আর শিরক আল-আছুগার বা ছোট শিরক 
অর্থে শিরক শব্দটি ব্যবহত হয়েছে ছুহীহ সুন্নাহ বা বিশুদ্ধ হাদীছগ্ডলোতে। 
এখানে অনেকগ্ডলো কথা ও কাজ এমন আছে, যেগুলো শিরক আল-আকবার ও 
শিরক আল-আছুগার এর মাঝে যৌথভাবে বিদ্যমান। যে কথা ও কাজগ্ডলো শিরক 
আল-আছ্্‌গারও হতে পারে আবার শিরক আল-আকবারও হতে পারে _ সর্ 
কথার বক্তার ও কাজের কর্তার _ অন্তরে বিদ্যমান উদ্দেশ্য ও তার থেকে প্রকাশিত 
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কাযক্রম-এর ভিত্তিতে ৷ আর এই জাতীয় কথা-বার্তা ও কাযসমূহ তাওহীদের সাথে 
সাংঘষিক অথবা তাওহীদের বিশুদ্ধতাকে পঞ্কিল ও মলিন করে দেয় । তাই শরীয়ত 
এই জাতীয় সকল বক্তব্য ও কাযসমূহ থেকে সাবধান করে দিয়েছে। 
এই জাতীয় কিছু কথা-বার্তা ও কাষসমুহের তালিকা নি্নে উদ্ধৃত করা হলো: 

১. সন্তানদের কোনো অঙ্গে তামায়িম তথা মাদুলি বা তাবীয ঝুলানো কু-দৃষ্টি 
থেকে বাচার জন্য (৬০) ০1 ১35%। ৬ ৬ 325) | 
তামায়িম-এর পরিচয়: প্রত্যেক এমন বন্ত, যা ব্যক্তির কোনো অঙ্গে বা কোনো 
বন্তর উপর ঝুলিয়ে রাখা হয়। এটা শিরক এই কারণে যে, এটা গায়রুল্লাহ-এর 
সাথে প্রকৃত ও বিশুদ্ধ বিশ্বাসকে _ যা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নিদিষ্ট _ সংমিশ্রণ 
করা। 
আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (৮) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূল - ছুল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম - কে বলতে শুনেছি, 


১9১ 5 এড) (৮৭1০) ১৮ ১1 ০11৮৮ ৫475 4901 ০1 %। ঘা 
.48 14৯9 (/) ৫37 


নিশ্চয় ঝাড়ফুঁক, তাবিজ-মাদুলি ও জাদু-টোনা শিরক । ছুহীহ: মুসনাদে আহমাদ 
হা/৩৬১৫, আবূ দাউদ হা/৩৮৮৩। 


২. আংটি অথবা বিশেষ ধরনের সুতা পরিধান করা বিপদ অপসারণ বা 
প্রতিহত করার লক্ষ্যে (৮৪১ এ! ১) ১০৪ ৯4 451 ঠা 857 ০) | 
এটাও শিরক এই কারণে যে, এটা গায়রুল্লাহ-এর সাথে প্রকৃত ও বিশুদ্ধ বিশ্বাসকে 
_ যা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নিদিষ্ট _ সংমিশ্রণ করা । 


৩. গাছপালা, পাথরসমূহ, ক্কবরসমূহ ও নিদর্শন বা প্রাচীন এতিহ্যসমুহের 
দ্বারা বরকত কামনা করা (৮১১ ১০১19 ১515 ১৩১১ ১৩৪১৮ এ) 
৷ এটাও শিরক এই কারণে যে, এটা গায়রুল্লাহ-এর সাথে বরকত হাছিলের প্রকৃত 
ও বিশুদ্ধ বিশ্বাসকে __ যা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নিদিষ্ট _ সংমিশ্রণ করা । 
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৪. তাত্বয়্যুর বা অশুভ লক্ষণের প্রতি বিশ্বাস করা (০:21) : তাত্বয্যুর হলো- 
বিশেষ কিছু পাখি, ব্যক্তিবর্গ, ভঁ-খণ্ড অথবা বন্তুসমুহের দ্বারা অশুভ লক্ষণ গ্রহণ 
করা। এটা শিরক এই কারণে যে, আল্লাহ তাআলার এমন সৃষ্টি- যে নিজেই 
নিজের উপকার বা ক্ষতির মালিক নয় _ তার দ্বারা ক্ষতিসাধন হতে পারে এমন 
বিশ্বাসের মাধ্যমে গায়রুল্লাহের সাথে প্রকৃত বিশ্বাসকে সংমিশ্রণ করা । আর এটা 
শয়তানের কু-মন্ত্রণা ও অপপ্রচার, যা তাওয়াকুল-এর সাথে সাংঘষিক। 
আনাস (৯) থেকে বর্ণিত, নাবী কারীম ছূল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
০৯ ৮ ও৯ল এ & এল ইকো এ ৬৪০46 ৪9৮ ৭ঠ ৩5৩ ৪৮ 

এ 019 (৫ 6) (5 ৮৮০97 (9৬০৭) (5০ ৬)০]। 
ক্রমণ ও অশুভ লক্ষণ বলতে কিছু নেই। তবে শুভ লক্ষণ: সুন্দর কথা ও উত্তম 


সংবাদ আমাকে অভিভূত করে। মুত্তাফাকুন আলাইহি, বুখারী হা/৫৭৫৬, মুসলিম 
হা/২২২৪। 


€. যাদু-টোনা (১৮) : যাদুবিদ্যা হলো এমন শাস্ত্র, যার উপায়-উপকরণ 
অন্যন্ত নিগুঢ় ও রহস্যময় । 
যাদুবিদ্যা হলো- ঝাড়ফুঁক, দৃঢ় সংকল্প, উচ্চারণযোগ্য বাক্য ও ওঁষধসমূহ, 
যেগুলোর দ্বারা শরীরে ও মস্তিষ্কে এমন প্রভাব বিস্তার করা যায়, যেই প্রভাবের 
ফলে অসুস্থ করা, হত্যা করা এমনকি ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ করানো 
যায়। যাদু কফুরি কর্ম। কারণ, এর ছারা গায়রুল্লাহ তথা শয়তানদের সাথে প্রকৃত 
ও বিশুদ্ধ বিশ্বাসকে সংমিশ্রণ করা হয় এবং এই কাজে ক্ষেত্রবিশেষে ইলমুল গায়েব 
বা অদৃশ্যের জ্ঞান জানার দাবি করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


[15৭52] (5০ গেএ। ০৯৮ 128 এ৮৩। ঠিঠ ০৬৪০ 2৬৮) 
সুলায়মান কুফরী করেনি; শয়তানরাই কুফরী করেছিল । তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা 
শিক্ষা দিত । [আল বাকারা: আয়াত ১০২ |] 

৬. ভবিষৎ গণনা করা (51) : ভাগ্য গণনা হলো- অদৃশ্যের জ্ঞান জানার 


দাবি করা। যেমন_ পৃথিবীতে অচিরেই কী ঘটতে যাচ্ছে এমন বিষয়ে - 
শয়তানদের সুত্রে বা ভিত্তিতে - ভবিষ্যদ্বানী করা । 
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জ্যোতিষী: জ্যোতিষী হলো- যে ঘটে যাওয়া ঘটনাসমূহ জানার দাবি করে। এটা 
শিরক এই কারণে যে, এতে গায়রুল্লাহের ঘনিষ্ঠতা অর্জন করতে হয় ও অদৃশ্যের 
এজ্ঞান _ যা আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্ধারিত _ জানার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার 
সমকক্ষ হওয়ার দাবি করা হয়। সুতরাং যে ভবিষ্যৎ গণনা কারী বা জ্যোতিষীর 
নিকট গমন করল, আল্লাহ তা'আলা তার চল্লিশ দিনের ছুলাত কবুল করবেন না। 
আর উক্ত গমন কারী ব্যক্তি যদি তাকে বিশ্বাস করে, তবে সে মুহাম্মাদ - ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর উপর নাধিলকৃত শরীয়তকে অস্বীকার করল । 

(১) নাবী কারীম - জূল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর স্ত্রীগণের - রাছীয়াল্লাহু 
আনহুন্না - মধ্য হতে কোনো এক স্ত্রী নাবী কারীম - ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
- থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 


(৫০) 095 ৮৮ ০ এ এ 5৩ 4 ০৫ গ ৬৪ এ ডি ভা ৬৮ 

যে ব্যক্তি কোনো জ্যোতিষীর নিকট এসে কোনো বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 

চল্লিশ রাত পযন্ত তার ছুলাত কৃবূল করা হবে না। ছুহীহ মুসলিম হা/২২৩০ 

(২) আবু হুরায়রা (”৯*) থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী কারীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 

১০ | ৩৮০ _ এ ৬৬ ০9 এ 74549 4586 ৫ 4 ডি 3 শি ভাঁ ৬৮ 
(19) 39 ৮501 ০২১৮94815৯9) (০৮5) 13) এ 4৯01০০ত ৫০৮৮৮৪ 


যে ব্যক্তি কোনো ভাগ্য গণনাকারী বা জ্যোতিষীর নিকট গমন করল, অতঃপর তার 
কথায় বিশ্বাস করল, সে মুহাম্মাদ - ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর উপর 
নাজিলকৃত শরীয়তকে অস্বীকার করল। ছুহীহ: মুসনাদে আহমাদ হা/৯৫৩৬, 
হাকিম হা/১৫। 


৭. জ্যোতিষশান্ত্র বা নক্ষব্রবিদ্যা চর করা (৮৮০) : 


নক্ষত্ররাজির সাহায্যে নক্ষত্রীয় কক্ষপথকে নিরীক্ষণ করে পৃথিবীতে চলমান 
ঘটনাগুলোর বিশ্লেষণ করা। যেমন-ঝড়ো আবহাওয়া, বৃষ্টিবর্ষণ, বিভিন্নপ্রকার 
রোগ, মানুষের মৃত্যু, ঠাণ্ডা ও শৈত্য আবহাওয়া, পণ্যের মূল্যের পরিবর্তন -এগুলোর 


৫২ ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ 


সময় নির্ণয় করা। এজাতীয় কাজ শিরক এই কারণে যে আল্লাহ তা'আলার 
অংশীদারকে বিশ্বপরিচালনার ও ইলমুল গায়েব এর অধিকারী মনে করা হয়। 


ইবনু আব্বাস €্ট) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন, 


এটা এ 1০৮ -450 5 50 ১৯ ঠা ৮ তে ক ৩ সত ০৮ 
. 4482) 1১৩৪ (৭ *০৪) (5০ ১০1১ % 4০১৮9 টু ( টা ৭) ১০ 


“যে ব্যক্তি নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ বিদ্যার কোনো একটি শাখার জ্ঞান আহরণ করল, সে 
যাদুবিদ্যার একটি শাখা আহরণ করল। নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ বিদ্যা অর্জনের ক্ষেত্রে 
সে যত বেশী অগ্রসর হবে, যাদুবিদ্যারও ততই নিকটবর্তী হবে ।” ছুহীহ: মুসনাদে 
আহমাদ হা/২০০০, আবু দাউদ হা/৩৯০৫ । 


৮. নক্ষত্ররাজির মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা (৫৮০৬ ৮৪-০০১): 


নক্ষত্ররাজির মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করার অর্থ হলো- বৃষ্টিকে কোনো 
তারকার উদয় বা অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা । যেমন এই কথা বলা- অমুক 
অমুক তারকার কারণে আমাদেরকে বৃষ্টি দেয়া হয়েছে। সুতরাং বৃষ্টিবর্ষণকে 
আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্পৃক্ত না করে কোনো তারকার দিকে সম্পৃক্ত করা 
শিরক । কারণ, বৃষ্টিবর্ষণ আল্লাহ তা'আলার হাতে, কোনো তারকা বা অন্যকারো 
হাতে নয়। 


(১) যায়েদ বিন খালেদ আল যুহানী (তস্*) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


৬০৫৪ 91 এ 3৬৮ পে ৯৩৩ 0০৪ ৬ ও এ এ ০555 এ এ 
ঠা 9 ৫৫৮৫) ৪155 383 ১৮:9৬ এ ৬ (৬ ০১০0৪ খে ০১ 
এ ১ 6১55 :0৩ ৬ ৩৬ ০95 এ ৮3৫ ৬৯৩ ৬ শত৮ 20৩ কাঠা 8৯5 
এ উড 0০৪ ৭5 459৩3 ৬ ভ$ শিব ১ এ ৬৮ ৩৬ এ 
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০১) ৮৮৮৮9 ০৪ 4037 (১5৭) ৮৮ ৬১৬ ০৮০৩ ৩৬০ 9৮ ৮১ 
(৬9) 


“একদা রসূল জুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে হুদায়বিয়াতে 
ফজরের ছুলাত আদায় করলেন-বিগত রাতের বৃষ্টি হওয়ার পরে । অতঃপর সালাম 
ফিরিয়ে তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, তোমরা কি জান যে, 
তোমাদের রব কী বলেছেন? তারা বললেন, আল্লাহ ও তার রসুলই ভালো জানেন। 
তিনি বলেছেন: আমার বান্দাদের মধ্যে অনেকে আমার প্রতি ঈমানদার আবার 
অনেকে কাফের হয়ে সকালে জাগ্রত হয়েছে । যে বলেছে, আমাদেরকে আল্লাহ 
তা'আলার করুণা ও অনুগ্রহে বৃষ্টি প্রদান করা হয়েছে, সে আমার প্রতি বিশ্বাসকারী 
ও তারকাকে অস্বীকারকারী ৷ আর যে বলেছে, আমাদেরকে বৃষ্টি প্রদান করা হয়েছে 
অমুক অমুক তারকার কারণে, সে আমাকে অস্বীকারকারী এবং তারকার প্রতি 
বিশ্বাসকারী ।” মুস্তাফাকুন আলাইহি, বুখারী হা/৮৪৬, মুসলিম হা/৭১ 


(২) আবু মালেক আল আশ'আরী ৯) থেকে বর্ণিত, নাবী কারীম ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 


১৮০৮০০। ও ১৮০06 ০৮৩৯৭ ও 5581 ৪58 3 44৯৬1 ১ম ৬ ও ও ১৮ 
(৭6) ০৮৮৮৮ পা ৭4৮ 2855531 


“আমার উম্মতের মধ্যে জাহিলীয়্যাতের চারটি স্বভাব অবশিষ্ট থাকবে, যা তারা 
পরিত্যাগ করবে না। বংশ মরাদা নিয়ে অহংকার করা, ব্যক্তির পূ্সুরীদের 
সমালোচনা করা, নক্ষত্ররাজির মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা এবং বিলাপ করা ।” ছ্বহীহ 


মুসলিম হা/৯৩৪ 
৯. নি'আমতসমুহের সম্বন্ধ গায়রুল্লাহের দিকে করা (এ / এ! ০ ৪5): 


যেহেতু সকল নি'আমত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আসে, বিধায় যে ব্যক্তি 
নি'আমতসমূহ গায়রুল্লাহের দিকে সম্পৃক্ত করল, সে মুশরিক। যেমন: কেউ 
সম্পদ বা সুস্থতা অর্জনের নি'আমতকে অমুক বা অমুকের দিকে সম্পৃক্ত করল বা 
স্থলপথ, জলপথ ও আকাশপথে ভ্রমণ ও নিরাপদে চলার নি'আমতকে চালক, 
মাঝি ও পাইলটের দিকে সম্পৃক্ত করল। অথবা স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন ও বিপদাপদ 
নিষ্পত্তির সম্পৃক্ততা সরকার, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বা কোনো নেতার দিকে সম্পৃক্ত 
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করল ইত্যাদি। সুতরাং সকল নি'আমত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্পৃক্ত 
করা ওয়াজিব । আর যে বিষয়গ্তলো কোনো কোনো মাখলুকের হাতে সংঘটিত হয়, 
তা কখনো ফলদায়ক হয় কখনো হয় না, কখনো বাস্তবায়িত হয় কখনো হয় না। 


(১) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

ক ৩৫০5 (০) ৩) মু 2৭1 284০ গর এ ৩০ ৪ ০859) 

৩5১৬৫ ১১০৪1 টড 10৬৩ 05) 9574 2 ৮৩ 3৮৪12 ৮৩ 
[০০ _ ৪:05] 10০০) 


“তোমাদের কাছে যে সমস্ত নি'আমত আছে, তা আল্লাহরই পক্ষ থেকে । অতঃপর 
তোমরা যখন দুঃখে-কষ্টে পতিত হও, তখন তারই নিকট কান্নাকাটি কর। এরপর 
যখন আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দূরীভূত করে দেন, তখনই তোমাদের একদল স্বীয় 
পালনকর্তার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করতে থাকে । যাতে এ নি'আমত অস্বীকার 
করে, যা আমি তাদেরকে দিয়েছি । অতএব মজা ভোগ করে নাও, সত্বরই তোমরা 
জানতে পারবে ।” (সুরা আন-নাহল: ৫৩-৫৫) 


১০. গায়রুল্লাহের জন্য জবেহ করা (ঞ॥ ০ ৮১) : 


উদাহরণস্বরূপ: জ্বীন, ওলী, শয়তান অথবা এ জাতীয় গায়রুল্লাহের জন্য জবেহ 
করা । এগুলোর প্রত্যেকটিই শিরক । কারণ, জবেহ করা একটি ইবাদত, যা আল্লাহ 
ছাড়া অন্যকারো জন্য পালন করা জায়েয নয় । যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহের জন্য জবেহ 
করল, তার জবেহকৃত পশু (আহার করা) হারাম । কারণ, এই পশুটি গায়রুল্লাহের 
নামে উৎসগীতি পশুসমূহের অন্তভুক্ত এবং মুরতাদ ব্যক্তি কতৃক জবেহকৃত। 
বিধায়, তা ভক্ষণ করা জায়েয নয়, যদিও তাতে (জবেহ করার সময়) আল্লাহর 
নাম নেয়া হয়েছে। আর বান্দা স্বীয় প্রতিটি আমল শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য 
সম্পাদন করবে _ এই ব্যাপারে সে আদিষ্ট । যেমনটি 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
৬৭05 4 ১০ সু (15৭) এ ৩০৫ 3৫6 ও ৮ 3৯৮41 
[শী 15 :2৮59] (61৮) 5০] এ ৪9 
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“আপনি বলুন, নিশ্চয় আমার ছুলাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার 
মৃত্যু একমাত্র সমস্ত জাহানের রব আল্লাহ তা'আলার জন্য । যার কোনো অংশীদার 
নেই, এই ব্যাপারেই আমি আদিষ্ট হয়েছি। আর আমিই প্রথম মুসলিম ।” (সূরা 
আল-আন'আম: ১৬২-১৬৩) 


গণকের নিকট গমনের বিধান 


গণক ও এই জাতীয় ব্যক্তিদের নিকট গমনের তিনটি অবস্থা: 


প্রথম: গণকের নিকট যাওয়া অতঃপর তাকে সত্যায়ন না করে প্রশ্ন করা বা 
তাকে সত্যায়ন না করে মনোযোগ সহকারে তার কথা শ্রবণ করা কোনো টিভি 
চ্যানেল বা ভিডিও ক্লিপ-এর মাধ্যমে । এটা সম্পূর্ণ হারাম এবং এর শাস্তি হলো- 
চল্লিশদিন পযন্ত এই ব্যক্তির (গমনকারী) ছুলাত রুবুল করা হবে না। 


রসূল ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো এক স্ত্রী _ (স্ট) _ তার থেকে 
বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, 

(৭ ৭,) 3৮৮৮ ০৯ এ এ) 9৩ এ এ | গড ৬6 465 ৬ জো ৬৮ 
“যে ব্যক্তি কোনো গণকের নিকট গমন করল অতঃপর তাকে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন 
করল, চক্লিশদিন পযন্ত তার ছুলাত কৃবুল হবে না।” ছুহীহ মুসলিম হা/২২৩০। 


দ্বিতীয়: গণকের নিকট গমন করা এবং তাকে প্রশ্ন করে তার কথাকে সত্যায়ন 
করা, এটা নিঃসন্দেহে কুফরী । আল্লাহ তা'আলার নিকট এই বিষয়ে আশ্রয় প্রার্থনা 
করছি। 


আবু হুরায়রা (৯) এর সুত্রে নাবী _ জ্ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম _ থেকে 

বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 

0429 ৭৪ এ ৪০০ _ 942 ৬৬ এ ৫0488 5555 ও 9 ৬6 ৩ জা ৬৮ 
.(৭ ০) ৮১০ 5৩ 4২১৯9 458 149 (৭91) ৮৪০ এ 4৯01৮ ৫ 


“যে ব্যক্তি কোনো গণক বা ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট গমন করল, অতঃপর তার কথা 
বিশ্বাস করল, সে মুহাম্মাদ-ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর নাধিল হওয়া 
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শরীয়তকে অস্বীকার করল ।” ছহীহ: মুসনাদে আহমাদ হা/৯৫৩৬, হাকিম 
হা/১৫। 


তৃতীয়: গণকের নিকট গমন করা অতঃপর তাকে প্রশ্ন করা মানুষকে তার 
অবস্থা হতে সাবধান করার জন্য । এই উদ্দেশ্যে গমন করাতে কোনো সমস্যা 
নেই। যেমনটি নাবী-ুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন ইবনু ছুয়্যাদের সঙ্গে 


ইবনু উমার €) থেকে বর্ণিত, 


এ এ ৬০ _ ভে ৬ _ ০৮3 ৬ এ এত _ জে ৯৬০ ৮ ৬ ও 30 ০ ঠা 
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(৫ থা) ৬১) ৮৮৮৮9 এ 8097 (৮১০০) ৮১১১ ৬)০৪। 
“উমার ইবনুল খাত্তাব €-্ট) একদল মানুষসহ রসূলুল্লাহ (ছেল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)_এর সঙ্গে ইবনু সাইয়্যাদের কাছে গেলেন। তাকে বানী মাগালার কিল্লার 
কাছে একদল বালকের সাথে ক্রিড়ারত অবস্থায় পেলেন । তখন ইবনু সাইয়্যাদ 
বয়োঃপ্রাপ্ত হবার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল । সে রসূলুল্লাহ ছছেল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর আগমন টের পাওয়ার আগেই রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) নিজ হাত দ্বারা তার পিঠে আঘাত করে বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ 


যে, আমি আল্লাহর রসূল? এ কথা শুনে ইবনু সাইয়্যাদ তার প্রতি তাকাল এবং 
বলল যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি উম্মীদের (নিরক্ষরদের) রসূল। অতঃপর 
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ইবনু সাইয়্যাদ রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করল যে, 
আপনি কি সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহর রসূল। রসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) তার কোন প্রত্যুত্তর দেননি । অধিকন্ত তিনি বললেন, আমি ঈমান 
এনেছি আল্লাহর প্রতি ও তার রসূলদের প্রতি। তারপর রসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ? ইবনু সাইয়্যাদ 
বলল, আমার নিকট একজন সত্যবাদী ও একজন মিথ্যাবাদী লোক আসে । এ 
কথা শুনে রসূলুল্লাহ (ছেল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন, তোমার 
বিষয়টি এলোমেলো হয়ে গেছে । তোমাকে জিজ্ঞেস করার জন্য একটি কথা আমি 
মনে মনে লুক্কায়িত রেখেছি। শুনামাত্রই ইবনু সাইয়্যাদ বলল, তা হচ্ছে (আরবি) 
(ধুয়া)। তৎপর রসূলুল্লাহ (ছেল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: দূর হয়ে 
যা। তুই তোর সীমানা অতিক্রম করতে পারবি না। তারপর “উমার ইবনুল খাত্তাব 
€*৯) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে ছেড়ে দিন। আমি তার গদি উড়িয়ে 
দেই। রসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, যদি সে প্রকৃতপক্ষেই 
দাজ্জাল হয়, তবে তো তাকে হত্যা করতে পারবে না। আর যদি সে দাজ্জাল না 
হয় তবে তাকে হত্যা করাতে কোন কল্যাণ নেই।” মুস্তাফাকুন আলাইহি, ছহীহ 
বুখারী হা/৩০৫৫, ছহীহ মুসলিম হা/২৯৩০ 


যাদুকর ও গণকদের ফিতনা 


যাদুকর, জ্যোতিষী ও গণকদের নিকট গমন করা ঈমানভঙ্গের অন্যতম কারণ । 
আর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে পরীক্ষা করার ক্ষেত্রবিশেষের জন্য 
তাদেরকে সঠিকতা দান করে থাকেন, কিন্তু মানুষ সেই সঠিকতার প্রভাবে ধোঁকায় 
পতিত হয় । আর এদের প্রত্যেকের কম্মকাণ্তই বান্দাদের জন্য ফিতনা ও পরীক্ষা । 


(১) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
০০০ 


“আর আমি তোমাদেরকে অনিষ্ট ও কল্যাণের ফিতনা দ্বারা পরীক্ষা করব ।” (সুরা 
আল আম্বিয়া: ৩৫) 
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(২) নাবী-ুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর স্ত্রী আয়েশা €স্*) থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন আমি রসূল -দুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, 
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“নিশ্চয় মালাইকা-ফেরেশতারা যখন আনান তথা মেঘের মাঝে অবতরণ করেন 
অতঃপর তারা আসমানে ধাযকৃত অদৃষ্টের ব্যাপারে আলোচনা করতে থাকেন, 
তখন শয়তানরা তাদের কথোপকথন চুরি করে শুনে তা গণকদেরকে অবহিত 
করে অতঃপর তারা নিজেদের থেকে আরো একশটি মিথ্যা তার সঙ্গে জুড়ে দেয় ।” 
মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছুহীহ বুখারী হা/৩২১০, মুসলিম হা/২২২৮। 


মৃত ও অদৃশ্যব্যক্তিদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করার বিধান 


মৃতব্যক্তি ও অদৃশ্যব্যক্তিদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা ও তাদের নিকট দু'আ 
করা প্রত্যেকটিই শিরক, যা আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম হারাম করেছেন৷ আর এগুলো হলো- মূর্তিপূজারীদের মূর্তিপুজার ন্যায়, 
যারা মূলত শয়তানের ইবাদত করে । যার নিকট প্রার্থনা করা হয়, শয়তান তার 
আকৃতিতে তাদের সামনে উপস্থিত হয়, তাদেরকে রূহানীভাবে সম্বোধন করে এবং 
তাদের আংশিক চাহিদা পূরণ করে । যেমন শয়তান মূর্তিগ্ুলোর মাঝে প্রবেশ করে 
তাদের পূজারীদের সাথে কথা বলে এবং তাদের আংশিক চাহিদা পূর্ণ করে দেয়। 
আর মুখব্যক্তি মনে করে যে, এটা তার শায়েখের কারিশমা । আর এটাই মূর্তিপূজার 
সবচেয়ে বড় কারণ । এমনিভাবে গণক ও জ্যোতিষীদের সঙ্গেও শয়তান অবস্থান 
করে । কারণ, তাদের মধ্যে কুফর, ফাসেক্ী ও নাফরমানী বিদ্যমান । ফলে তাদের 
থেকে বিভিন্ন প্রকার শয়তানী সাধনা প্রকাশিত হয় এবং সে অনুপাতে তারা শক্তি 
সঞ্চয় করে থাকে, যায়র দ্বারা তারা মুক্তবাতাসে উড়া ও বিভিন্ন অদৃশ্যের বিষয়ে 
₹বাদ প্রদানে সক্ষম হয় এবং শয়তানরা তাদের নিকট সম্পদ ও খাদ্য নিয়ে 
আসে। সুতরাং শয়তানী সাধনাসমূহ থেকে তারা শয়তানকে রাজি করানোর 
আনৃপাতিক হারে মযাদা ও পদ অর্জন করে থাকে । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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“এ ব্যক্তির চেয়ে পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে যে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের 
নিকট প্রার্থনা করে, যারা তার ডাকে ক্কিয়ামত পযন্ত সাড়া দিতে সক্ষম নয়। 
কেননা, তারা তাদের প্রার্থনা থেকে সম্পূর্ণ গাফেল। আর যখন সকল মানুষকে 
হাশরের মাঠে একত্রিত করা হবে, তারাই তাদের শক্রতে পরিণত হবে এবং 
তাদের ইবাদতকে তারা অস্বীকার করবে ।” (সূরা আল আহকাফ: ৫-৬) 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


3580 (1) পা ৬06৬০ এ (11) এনা এও ৮ ৪ 95৪ 
[9:৮৮] (0৭৮) 95১৩৮৫65৪৮৭ 


“আমি কি তোমাদেরকে এ সকল ব্যক্তির সম্পর্কে সংবাদ দিব, যাদের উপর 
শয়তান ভর করে? শয়তান প্রত্যেক অপবাদ দানকারী পাপাচারের উপর ভর করে। 
শয়তানরা তাদের চুরি করে শোনা কথাটি তাদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট করে দেয় আর 
তাদের (যাদের উপর শয়তানরা ভর করে) অধিকাংশই হলো মিথ্যাবাদী ।” (সুরা 
আশ শু'আরা: ২২১-২২৩) 


মুশরিকদের উপাস্য 


যেসকল মুশরিককে আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূল - ছূল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম- শিরকের বিশেষণে বিশেষায়িত করেছেন তারা মূলত দুই প্রকার: নৃহ 
(শেখ) এর জাতি ও ইবরাহীম শেষ) এর জাতি । 


নুহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জাতির শিরক ছিল যমীন কেন্দ্রিক। তারা 
নেককার ব্যক্তিদের কবরের নিকট বসে ধ্যান করত এবং তাদের কবরের নিকট 
বসে আল্লাহর নিকট দু'আ করত । এরপর শয়তান তাদের আমলকে তাদের নিকট 
সুসজ্জিত করে তুলল, ফলে তারা তাদের মূর্তি তৈরী করল। অতঃপর শয়তান 
তাদেরকে এগুলোর ইবাদতের আদেশ দিল। 
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আর ইবরাহীম-ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জাতির শিরক ছিল আসমান 
কেন্দ্রিক। তারা নক্ষত্ররাজি, সূর্য ও চন্দ্রের ইবাদত করত । অতঃপর শয়তান _ 
উক্ত বস্তৃগুলোকে সুপারিশকারী হিসেবে গ্রহণ করাকে _ তাদের সামনে সুসজ্জিত 
করতে তুলল এবং তাদেরকে উক্ত বন্তৃগুলোর ইবাদত করার আদেশ দিল। সুতরাং 


তাদের প্রত্যেকে এবং এদের প্রত্যেকেই মুশরিক । দৃশ্যমান মাখলুকের আকৃতিতে 
তাদেরকে তারা অবলোকন করে। কারণ, শয়তানরা তাদেরকে সম্বোধন করে, 


বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদেরকে সহপযোগীতা করে এবং মানবীয় আকৃতিতে তারা তাদের 
জ্বিনরাও মানুষের মত। তাদের মধ্যেও কাফের ও মুমিন আছে। আর শয়তানরা 
বন্ধুত্ব স্থাপন করে ও উপকার করে, যারা শিরক, কুফরী, ফাসেক্ী ও নাফরমানী 
করে। 


(১) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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“যেদিন তাদের সকলকে তিনি একত্রিত করবেন, অতঃপর মালাইকা- 

ফেরেশতাদেরকে বলবেন এরাই কি তোমাদেরকে পূজা করত? তারা বলবে _ 

নিশ্চয় আপনি মহান _ একমাত্র আপনিই আমাদের অভিভাবক ও মাবুদ, তারা 


বরং জ্বিনদের পূজা করত । এদের অধিকাংশই তাদের প্রতি ঈমান রাখে ।” (আস 
সাবা: ৪০-৪১) 


(২) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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“হে আদমসন্তানগণ, আমি কি তোমাদের থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করিনি 


যে, তোমরা শয়তানের ইবাদত করবে না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু । 
আর তোমরা শুধুমাত্র আমার ইবাদত করবে, এটাই সরল রাস্তা । সে তোমাদেরই 
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মধ্য হতে অনেকগুলো একটি সম্প্রদায়কে দিশেহারা করেছে, এরপরেও কি 
তোমরা বিবেচনা করবে নাঃ” [সূরা ইয়াসিন: ৬০-৬২|] 


আল্লাহ তা'আলা ও তার বান্দাদের মাঝে মাধ্যমসমূহ তৈরী করার বিধান 


মানুষ ও রাজা-বাদশাদের মাঝে মধ্যস্থতা নিয়োজিত করা হয় তিনটি কারণে: 


প্রথম কারণ: রাজা-বাদশাদেরকে এ সকল মানুষের অবস্থার সংবাদ দেয়ার 
জন্য, যাদের ব্যাপারে তারা জানে না। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাদের মত নয়। 
কেননা, তিনি - সর্ব শ্রোতা সর্ব দরষ্টা _ সবকিছু জানেন। বিধায় তিনি কারো 
মুখাপেক্ষী নন। 


দ্বিতীয় কারণ: বাদশা কখনো স্থীয় প্রজাদের ব্যাপারে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ 
ও স্বীয় শত্রুদের দমনে অপারগ হয়ে যান। ফলে তার দুবলতা ও অপারগতার 
কারণে তিনি সহযোগী নিয়োগ দেন। অথচ আল্লাহ তা'আলা হলেন- স্বয়ংসম্পূর্ণ 
ও সবশক্তিমান । তিনি ব্যতীত সকলেই তার নিকট মুখাপেক্ষী । বিধায় তার কোনো 
সহযোগীর প্রয়োজন নেই। 


তৃতীয় কারণ: কখনো বাদশাহ একান্তই বিশেষ চালিকা শক্তির ব্যবস্থাপনা 
ব্যতীত স্থীয় প্রজাদের উপকার করেন না। যখন তাকে তার প্রজাদের নেতৃবৃন্দ 
অনুরোধ করেন, তখনি কেবল স্বীয় প্রজাদের উপকার করার পরিকল্পনা তার মধ্যে 
জাগ্রত হয়ে ওঠে এবং তাদের সুপারিশ কৃবুল করেন তাদের নিকট স্থীয় স্বার্থ 
বিদ্যমান থাকার কারণে বা তাদেরকে ভয় করার কারণে বা তার প্রতি তাদের 
ইহসান থাকার জারণে । অথচ আল্লাহ তা'আলা কারোর নিকট কোনোকিছু আশা 
করেন না, কাউকে ভয় করেন না এবং কারো নিকট মুখাপেক্ষী নন। বরং তিনি 
মহাধনী সকল ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, সকল বন্তর রব ও মালিক । তিনি স্থীয় 
বান্দাদের প্রতি - সন্তানের প্রতি জননী মাতার চেয়েও _ অধিক দয়ালু। তিনি যা 
চান, তাই হয়। যা চান না, তা হয়না । সুতরাং আমাদের রব কোনো শিক্ষকের 
মুখাপেক্ষী নন ৷ কেননা, তিনি সববিষয়ে জ্ঞানী | তার কোনো সহযোগীর প্রয়োজন 
নেই। কেননা, তিনি সকল বন্তর উপর সবময় ক্ষমতার অধিকারী । স্বীয় 
বান্দাদেরকে ইহসান করার জন্য তার নিকট কোনো সুপারিশকারী থাকার প্রয়োজন 
নেই। কারণ, তিনি মহাধনী, সর্বাধিক মহান ও সবেচ্চি দয়ালু। সুতরাং যে মূর্তি 
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ও প্রতিমাসমূহকে আল্লাহ ও তার বান্দাদের মাঝে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে, সে 

মুশরিক। 

(১) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

৩১ ঞ। 35 9555 5365 69555 2855 ২5 ৮ মু 5 ঞা 9১ ৬ 5949 

(604) ০57৯৫ ৬6 এজ এঞ্০ ০০১৪ ও 39 5০9৭1 ও টি ও এ ঞ। 692 
.[1/২ :55] 

ক্ষতি কোনোটাই করতে পারে না। আর তারা বলে যে, এরাই হলো আল্লাহর 

নিকট আমাদের জন্য সুপারিশকারী ৷ বলুন, তোমরা কি আল্লাহ তা'আলাকে 

মহাবিশ্ব ও পৃথিবীর এমন কোনো বিষয়য়ের সংবাদ দিচ্ছ, যে বিষয়ে আল্লাহ 


তা'আলা জানেন না? তিনি সবপ্রকার ক্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত, তিনি তাদের 
অংশীদারদের চেয়েও অনেক অনেক উর্ধ্বে।” [সূরা ইউনুস: ১৮] 


(২) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

০০০৭ ও ৪০ 9 দি ০৪ 02 ধু 95 3) 95১ ৬2 9৮৭ 5 চি ৩৪) 
15 :০9৬৮৭] 1৫) ৩৪১৩ শি 9! তু ৬ ৪9125 03 ৮ কও 8 

উপাসনা কর, আমাকে দেখাওতো তারা পৃথিবীর কী সৃষ্টি করেছে, আর না 

মহাবিশ্বে তাদের কোনো অংশীদারিত্ব আছে? এই কিতাবের পূর্বে নাযিল হওয়া 


কোনো কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোনো বিদ্যা আমার সামনে উপস্থিত কর, 
যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।” [সুরা আল আহকাফ: 8] 


(৩) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

১০৪ ও 3 ০19০৭ ও ১ ৩৬৩ ৩৫৪ 3 ঞ 5১১ ৬ লি ডে 9৯৯ 5) 

৩৯ ৬০ 5 ০) &£৩ 2 (11) ০৮ ৩০ 085 4 ৮ 275 ৩০ ০৫৪০5 

10) ৫ ৬৪] ৪5 ৬1196 ৮ 5 55196 53 ৬66১0 ৬ & 
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ব্যতীত । তারা নভোমগুল ও ভুমগ্ুলের অণু পরিমাণ কোন কিছুর মালিক নয়, এতে 
তাদের কোন অংশও নেই এবং তাদের কেউ আল্লাহর সহায়কও নয় । যার জন্যে 
অনুমতি দেয়া হয়, তার জন্যে ব্যতীত আল্লাহর কাছে কারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে 
না। যখন তাদের মন থেকে ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাবে, তখন তারা পরস্পরে 
বলবে, তোমাদের পালনকর্তা কি বললেন? তারা বলবে, তিনি সত্য বলেছেন এবং 
তিনিই সবার উপরে মহান । [সূরা সাবা: ২২-২৩] 


কুফর ও শিরক-এর প্রত্যেকটিই বাতিল ও সবেচ্চি যুলুম । কুফরীর উপর একমাত্র 
নিজের ব্যাপারে অজ্ঞ, আল্লাহ তা'আলার সত্তা, তার নামসমূহ ও গুণাবলীর 
ব্যাপারে অজ্ঞ ও তার দীন ও শরীয়তের ব্যাপারে অজ্ঞ ব্যক্তিই অটল থাকে। 
তাওহীদ সম্পূর্ণটাই হক (সত্য ও বাস্তবমুখী) এবং শিরকের সম্পূর্ণাই বাতিল 
তথা অবাস্তব ও ভুয়া । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


655595৩101৮) ৮ 0545 5 555 ৬2 65৮55 ০9 এনএ এ পি ঞ 645) 
৩৬৩ 3 2৩৪ ৩৫ চওা টি ি সকণ। 5 চপ 9 9৩১19 এ 
[16 -0:555] (605) ০৮৩৪ 
“তিনি আল্লাহই একমাত্র তোমাদের রব, সমস্ত কিছুর সাবভৌমত্ব একমাত্র তারই । 
আঁটিরও মালিক নয়। তোমরা যখন তাদেরকে ডাক, তারা তোমাদের ডাক শুনে 
না। আর যদিওবা শুনে, তথাপি তোমাদের ডাকে সাড়া দিতে পারে না। 
ক্িয়ামতের দিন তারাই তোমাদের এই শিরককে অস্বীকার করবে । বন্ততঃ মহান 
সংবাদ দাতা আল্লাহর ন্যায় আর কেউ তোমাকে এই ব্যাপারে অবহিত করতে 
পারবে না।” [সুরা আল ফাত্বির: ১৩-১৪] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
4526 8 ৮১৩। 01585 95 35) 2১১ ৬৮ 0৯5 ০৮0 ০৩১ লস ৩ 
২] ০৩০৪০ 35100 22 15 2 ডি ৩০ লি 9 সিএ 8594৭ ও 
15:55] (6) 9০ 
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“আপনি বলুন, তোমরা কি তোমাদের সেই শরীকদের কথা ভেবে দেখেছ, 
তা আমাকে দেখাও । না মহাবিশ্ব সৃষ্টিতে তাদের কোনো অংশ আছে আর না আমি 
তাদেরকে কোনো কিতাব দিয়েছি, যে কিতাবের প্রমাণের উপর তারা প্রতিষ্ঠিত 
রয়েছে? বরং জালেমরা একে অপরের সাথে শুধুই প্রতারণামূলক অঙ্গীকার করে 
থাকে ।” [সূরা আল ফাত্বির: ৪০] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


49 ৬৩ ১517৮ ৮6৮89 ৩58 56 9959 25 ৩588 3 ৪ 535 81989 

[1:59] (৮) 99 39 ৬ 35 6৮ ০9 
“তারা তার পরিবর্তে কত উপাস্য গ্রহণ করেছে, যারা নিজেরাই সৃষ্ট, কোনো কিছু 
সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে না, তারা নিজেদের ভাল-মন্দ কোনটাই করতে পারে না 


এবং তারা জীবন, মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবন কোনোটারই মালিক নয়।” [সূরা আল 
ফুরকান: ৩] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


16৮.) 2৫ ১। 5 ক ওঠ ৮৩ 59১ ৬০ 6৯৮০৫ 6 6ঠি ৬81 % ঞ। ৪6 ১) 
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এটাই প্রমাণ যে, আল্লাহ-ই সত্য এবং আল্লাহ ব্যতীত তারা যাদের পূজা করে সব 
মিথ্যা। আল্লাহ সবেচ্চি, মহান । [সূরা লুকমান:৩০] 


মুসলিমদের উপর সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা, বাতিলকে ধ্বংস করা, তাওহীদের প্রচার 
করা, শিরকের চিহ্ন মুছে দেয়া, দীন ও সুন্নাহ-এর নিদর্শনগুলোকে জাহির করা 
এবং শিরকের জন্মভমি ও স্থাপনাসমূহ মিটিয়ে দেয়া ওয়াজিব । মুসলিমদের জন্য 
শিরক ও মূর্তিসমূহের জন্মভূমি _ যখন তাদের সেগুলোকে মিটিয়ে দেয়া ও 
ধুলিস্যাৎ করার ক্ষমতা থাকে - একদিনের জন্যও অবশিষ্ট রাখা জায়েয নেই। 
নাবী _ ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম _ দূতগণ ও সৈন্যদল পাঠিয়েছেন 
মূর্তিসমূহ এবং আল্লাহকে ব্যতীত অন্য সকল উপাস্যদেরকে ভেঙ্গে ফেলা এবং 
ধ্বংস করার জন্য, যাতে সমস্ত বিধান শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রতিষ্ঠিত 
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হয়ে যায়। বরং কা'বা শরীফে অবস্থিত মূর্তিসমূহ তিনি-ুল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম- স্থীয় হস্তে চূর্ণ করেছেন। 


এ ৮০9 ৩ আআ. ৮০ _ ঠা (১5 2০ ৮ উ॥ 0০ 2555 ০2 ০৬ ৬৪ 
০৪) :555 0 555 ও ৯৪ ৯ ০ ০০১ ৩৮3 2৩ ৬৯৪ ফা ১ 
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আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ €৮**%) এর সুত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী-ছুল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম- মক্কায় প্রবেশ করলেন -এই সময়- কাবার চতুষ্পার্শে 
তিনশত ষাটটি মূর্তির বেদী ছিল। তিনি সেগুলোকে নিজ হাতের দণ্ড দ্বারা আঘাত 
করছিলেন আর বলছিলেন: “সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় 
মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।” (সুরা আল ইসরা: ৮১)। মুত্তাফাকুন আলাইহি, 
বুখারী হা/২৪৭৮, মুসলিম হা/১৭৮১। 


মুশরিকদের সঙ্গে বাহ্যিকভাবে সমঝোতা করার তিনটি অবস্থা: 

প্রথম অবস্থাঃ তাদের সঙ্গে একজন মুসলিম বাহ্যিকভাবে ও আন্তরিকভাবে 
একমত্য পোষণ করবে । এমন ব্যক্তি কাফের, চাই সে এমনটি স্বেচ্ছায় বা বাধ্য 
হয়ে যেভাবেই করুকনা কেনো । 

দ্বিতীয় অবস্থা: মুসলিম ব্যক্তি তাদের সঙ্গে আন্তরিকভাবে একমত্য পোষণ 
করবে আর বাহ্যিকভাবে তাদের সঙ্গে বিরোধিতা করবে । এমন ব্যক্তি কাফেরের 
চেয়েও ভয়ঙ্কর মুনাফিক । 

তৃতীয় অবস্থা: মুসলিম ব্যক্তি তাদের সঙ্গে বাহ্যিকভাবে একমত্য পোষণ 
করবে আর আন্তরিকভাবে তাদের বিরোধিতা করবে । এই তৃতীয় অবস্থাটির দুটি 
প্রেক্ষাপট হতে পারে। 

প্রথম প্রেক্ষাপট: সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির এমনটি করার পিছনে কারণ হলো- সে 
তাদের ক্ষমতাধীন কোনো অঞ্চলে অবস্থানরত । এমন অবস্থায় তারা তাকে মার- 
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পিট করা ও হত্যার হুমকি দিবে । তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য বাহ্যিকভাবে তাদের 
সঙ্গে একমত্য পোষণ করা জায়েয হবে যদি তার অন্তর ঈমানের প্রশান্তি দ্বারা পূর্ণ 
থাকে। 


দ্বিতীয় প্রেক্ষাপট: সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তাদের ক্ষমতাধীন কোনো অঞ্চলে অবস্থানের 
কারণে নয়, বরং সম্পদের প্রতি লালসা বা নেতৃত্বের প্রতি আকাংক্ষা বা জন্মভূমির 
প্রতি টান থাকার কারণে সে এমনটি করেছে। এমন ব্যক্তি মুরতাদ, যে আল্লাহ 
তা'আলার নি'আমতকে কুফর এর দ্বারা বিনিময় করেছে। 


(১) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
০৪৫৬ 05 ৬ ৬5 ১৪১৬ ৬০ এড ভগ ৬ সু এএরু সর ৬ ৪৫ 2৪৬৪) 
[9 ৯৭:4০] (1 ১৯) ৮৮০ ৩4৩ 26 ক ৬ ৩০৪ ৮29৬ 99০ 


“যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনার পরেও কুফরী করে _ তবে এ 
ব্যক্তি ব্যতীত, যাকে কুফরী করতে বাধ্য করা হয় এবং তার হৃদয় ঈমানের উপর 
অবিচল থাকে _ তবে সে যদি নিজের হৃদয়কে কুফরীর জন্য প্রশস্ত করে দেয়, 
তবে তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার গযব পতিত হবে । আর তাদের জন্য রয়েছে 
কঠিন শাস্তি।” (সুরা আন নাহল: ১০৬) 


(২) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


৫9 পর্ 0) 0591 95 8896 9৮ঠি ঝা ৩৪৪ 194 ০ এ 510 

[৭ _ ৭ :৮১০1] (0৭) 398 ০৪ 
“আপনি তাদেরকে দেখেননি, যারা আল্লাহর নি'আমতকে অকৃতজ্ঞতা তথা কুফর 
দ্বারা পরিবর্তন করেছে এবং স্বজাতিকে তারা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্ত জাহান্নামে পৌঁছে 
দিয়েছে, যেই আগুনে তারা প্রবেশ করবে । আর তা কতই না নিকৃষ্ট ঠিকানা ।” 
(সূরা ইবরাহীম: ২৮-২৯) 
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মুশরিকের বিধান 


মুশরিকের দুনিয়া ও আখেরাতের বিধানসমূহ: 
ক. দুনিয়াতে মুশরিকের বিধানসমূহ (5০1 ও 4১০ ৮৬৩9: 


১. মুশরিকের শিরকযুক্ত কোনো আমল কৃবুল হবে না ( ডা «০ 05 3 ৩০১০। 
2১০ ৬০4৯) । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


১৮০৬1 ৩৮ ৮৮? ৩৬০ এসএ ৩৪৮ ১৫৩৬৪ ৮ ৩৮০ 49 এ! তে এ) 
[5০:১1] (05০) 
“আপনার নিকট এবং আপনার পূরববতীদের নিকট এই মর্মে প্রত্যাদেশ পাঠানো 
হয়েছে যে, যদি আপনি আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্ত করেন, তবে আপনার 
আমল ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আপনি চিরস্থায়ী ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবেন ।” 
(সূরা আয-যুমার: ৬৫) 
২. মুশরিকের সাথে বিবাহ বৈধ নয় (০৮5৮০ 44 3 4১৯০) । 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
5505 ৬43 ৫৭ %9 474 ৬০০ ৮১58461578৬ ৩৯০ ৯ ১5) 
101) 0245 পণ ০৫ আড় 899 ৪৯৪ ৮৯৭ মজা এ! %% 9 ১৫ এ 
10:50] 
“মুশরিক মেয়েদেরকে তোমরা বিবাহ করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। 
মুসলিম ক্রীতদাসী মুশরিক নারী অপেক্ষা উত্তম, যদিও মুশরিক নারী তোমাদেরকে 
অভিভূত করে । আর (তোমাদের নারীদেরকে) মুশরিক পরুষদের সঙ্গে বিবাহ 
দিয়ো না, যতক্ষণ পযন্ত তারা ঈমান না আনে । মুমিন ক্রীতদাস মুশরিক অপেক্ষা 
উত্তম, যদিও সে তোমাদের কাছে মোহনীয় লাগে। তারা জাহান্নামের দিকে 
আহবান করে আর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় আদেশ দ্বারা জান্নাত ও ক্ষমার দিকে 


আহবান করেন, স্বীয় নিদর্শনাবলী মানুষের জন্য স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে 
তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে ।” (সুরা আল বাকারাহ:১২১) 
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৩. মুশরিক ব্যক্তিকে হত্যা করা ও তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা বৈধ ( 4):। 
৬19 ৫১ ০১৩) । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


৮১১১৮ ১১৭৬০ ৯92৪5 ৬ 9৯01193৬0৮1 3৯৭ শা 29) 
29 ঞ। 1 ৮৮০ 1959 8৫91 155 £১0 15৬ 196 ১৬ ৯০০ 0565 1958$ 
[০:91] (6০) শ 
“অতঃপর পবিত্র মাসগ্ডলো অতিবাহিত হলে মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও, হত্যা 
কর, বন্দী কর এবং ঘিরে ধর। প্রতিটি ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওৎ পেতে বসে 
থাক । আর যদি তারা তাওবা করে, ছুলাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে, 
তবে তাদের রাস্তা ছেড়ে দাও । নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।” 
(সুরা তাওবা: ৫) 
৪. মুশরিক ব্যক্তি নাপাক, তার জন্য মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ 
(১১৮ েপছা ০৪১ 4 এক এ শপ এ)৯) | আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


3191252৫952 6021 ০৭] 1908 5৬ তার 68 192 পুত ভি) 
ওমা] (5) শর্ত 5 পা 9. 2৩ ১14০ 3 এ ৪০৬ & ৪৮ 
1/ 

“হে ইমানদারগণ, নিশ্চয় মুশরিকরা অপবিত্র । বিধায় এ বছরের পর আর কখনো 
তারা যেন মাসজিদুল হারাম এর নিকট না আসে । আর যদি তোমরা দারিদ্যের 
স্বচ্ছলতা দান করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মহা জ্ঞানী ও মহা প্রজ্ঞাময় ।” 
(সূরা তাওবা: ২৮) 

€. মুশরিক ব্যক্তি মুসলিম ব্যক্তির ওয়ারিস হতে পারবে না এবং মুসলিম 
ব্যক্তি মুশরিক ব্যক্তির ওয়ারিশ হতে পারবে না (৮- পট ০১০ 3 এ০০০)। 
উছামা বিন যায়েদ ৫০৯) থেকে বর্ণিত, নাবী-ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- 
বলেন 


রর 
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, (৬5৫) 08৮ ৬১০০ এ এড ওক কত ৫0 ২ 0 এ ৬০ ২৮ 
(11 £) (১১ ৮৭9 

“মুসলিম কাফেরের ওয়ারিস হতে পারবে না । আর কাফেরও মুসলিমের ওয়ারিস 

হতে পারবে না। মুত্তাফাকুন আলাইহি, বুখারী হা/৬৭৬৪, মুসলিম হা/১৬১৪ । 

৬. মুশরিক ব্যক্তির জবেহকৃত পশু হারাম, তার অভিভাবকত্ব (সন্তান ও 
হয়ে যাবে । কারণ, সে কাফের (এ 4৫৮ ৬৫৮৪ ০4233 ৬৪০৪9 ০) 5৩5 ১১৪ 
১254৭ 2০৮)। 

৭. মুশরিক ব্যক্তি মারা গেলে তাকে গোসল করানো যাবে না, তাকে কাফন 
দেয়া যাবে না, তার জানাযার ছ্ুলাত আদায় করা যাবে না, তার জন্য রহমতের 
দু'আ করা যাবে না, তাকে মুসলিমদের কবরে দাফন করা যাবে না এবং তার 
কোনো ওয়ারিস হবে না। কারণ, সে কাফের (3 4৬ এ ৬৬ এস ০৬ 
খ. আখেরাতে মুশরিকের বিধানসমূহ (৪১৭ ও এ)৪০। ০৬০): 

১. যদি মুশরিক ব্যক্তি শিরকের উপরে মৃত্যু বরণ করে, তাহলে আল্লাহ 
তা'আলা তাকে কোনোভাবেই ক্ষমা করবেন না (০ 4১৪। ৬০ ০৪০1 ০০৬1 
4 ০৯ 34) । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
এডি ০৪১ %৬ ১ ৬০ চে ৩৭ ৩4১ 955 6 5 % ৪৪ ১54 এ ঞা 81) 

.[/ প০০] (6০ ৮০ ওর 
“নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তার সঙ্গে শিরক করার গুনাহ ক্ষমা করবেন না, এছাড়া 


অন্য সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন যাকে চান । আর যে আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার 
করল, সে মহা অপবাদ আরোপ করল ।” (আন নিসা: ৪৮) 
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২. যদি মুশরিক ব্যক্তি শিরকের উপর মৃত্যু বরণ করে, তাহলে তার জন্য 
জান্নাত চিরস্থায়ীভাবে হারাম হয়ে যাবে (৬৬ ৮৪ এড ৪৯ ৬৪ এন ৬৩ 
19 ও ০৮) । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

(1) 9420 ৪৫০) 5 9৫ 95 গা এত ৮ 5৪ ৮ এ)এ ৮%) 

[৭:55] 
“নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে সাব্যস্ত করল, আল্লাহ তা'আলা তার উপর জান্নাত 
হারাম করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা হলো জাহান্নাম । আর জালেমদের কোনো 
সাহায্যকারী নেই।” (আল-মায়িদাহ:৭২) 

৩. মুশরিক ব্যক্তি যদি শিরকের উপর মৃত্যু বরণ করে, তাহলে তার ঠিকানা 
হবে চিরস্থায়ী জাহান্নাম (-4 45 141০ ৮৫ 290 এ) ৬৬ ৬০০ ০৮9) 
(১) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

1 ৮৫5 ৮০ ও ৩১ ৬০৩ পি 56 5403 ০৪০৪৪ এ০৮ 9) 
[58১ 9] (0/) লে তা 2 
“আল্লাহ তা'আলা অঙ্গীকার করেছেন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং 


করবে । এটাই তাদের জন্যে যথেষ্ট । আল্লাহ তাদের উপর অভিশাপ করেছেন, 
তাদের জন্যে রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।” (সূরা আত তাওবা: ৬৮) 


(২) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


(151) ৩5415 ৯৩5 এ 24 6 এএস 94০91955194 555) 
[5151 :5522] (15৭) 9553 28 36 তাএএ। 285 এ ২ গু ৮৬ 
“নিশ্চয় যারা কুফরী করল এবং কাফের থাকাবস্থায় মৃত্যুবরণ করল, তাদের উপর 
আল্লাহর অভিশাপ, মালাইকা-ফেরেশতাদের অভিশাপ এবং সমস্ত মানুষের 
অভিশাপ । সেখানে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করবে, তাদের শাস্তি সামান্য 
পরিমাণেও লাঘব করা হবে না এবং তাদের দিকে ভ্ক্ষেপও করা হবে না।” 
(আল বাকারাহ: ১৬১-১৬২) 
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(৩) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসস্উদ €৮»৯) থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী কারীম-ছুল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 
০৮০০৮ 
(৭1) ৮১৮ ৯৮৮9 এ] ৬৪০১, 
“যে আল্লাহ তা'আলার পরিবর্তে অন্যকাউকে সমকক্ষকে বানিয়ে তার কাছে 


প্রার্থনা করে এবং এই বিশ্বাসের উপরেই সে মৃত্যু বরণ করল, সে জাহান্নামে 
প্রবেশ করবে ।” মুস্তাফাকুন আলাইহি, বুখারী হা/৪৪৯৭, মুসলিম হা/৯২। 


ওএ]।_ ৭ 
ইসলাম ভঙ্গের তৃতীয় কারণ: নিফারু-মুনাফিক্কি 


নিফাকক (৬1) বা মুনাফেকী হলো- বাহ্যিকভাবে নিজেকে মুসলিম হিসেবে 
প্রকাশ করা, আর আন্তরিকভাবে কুফর লালন করা । নিফাকুকে নিফাক বলা হয় 
এই জন্য যে, মুনাফিক ব্যক্তি এক রাস্তা দিয়ে ইসলামে প্রবেশ করে অন্য রাস্তা 
দিয়ে বের হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


৩553519৩ এ ০৬ 09 4192 3০53 ০৫195536193 925 99 
[৭1:5৮] (তে?) 


“আর যখন তারা তোমাদের কাছে আসে এবং বলে আমরা ঈমান গ্রহণ করেছি, 
অথচ তারা কুফর অন্তরে নিয়ে ইসলামে প্রবেশ করে এবং কুফর নিয়েই বের হয়ে 
যায়। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভালো জানেন যা তারা তাদের হৃদয়ে লুকিয়ে 
রাখে ।” সুরা আল-মায়িদাহ: ৬১) 


৭২ ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ 


নিফাকের পরিণাম 


নিফার হলো- কুফর এর চেয়েও মারাত্মক ও ভয়াবহ । মুনাফিক ব্যক্তি জাহান্নামের 
সবনিম্নস্তরে অবস্থান করবে । কারণ, ইসলাম ও মুসলিম জাতি তাদের দ্বারা ব্যাপক 
বিপদাপদ ও কঠিন দুর্শশার শিকার হয়ে থাকে । 


(১) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

81 455 809 8557 ৩৫) 24 9 এ 4557 ৩ ২৪19৬ 99০ এ৪ত 51) 

9%52196 ৩ 5০0] ঞা ৫৪০ ৬৪194 পর ক 9৬। 0) 99১4 ৬৪ 

1:১5] (6) 5585 3 2 (53 এ৬ 5518 71%5 লট ৬850) 

চুক 

“যখন মুনাফিকরা আপনার কাছে আসে এবং বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি 

আল্লাহর রসূল । কিন্তু আল্লাহ তা'আলা জানেন, আপনি তার রসূল এবং আল্লাহ 

সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী । তারা তাদের সাক্ষ্য-শপথসমূহকে 

ঢালরূপে ব্যবহার করে । অতঃপর আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বাধা দেয়। তারা 

যা করছে, তা খুবই জঘন্য কাজ।” (সুরা আল মুনাফিকুন: ১-৩) 

(২) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

[16০ পম] (0059) ক ও ও ৬5 ১এ। ৮ এ 2এ। ও 62920 61) 

“নিশ্চয় মুনাফিরুরা জাহান্নামের সবনিম্নস্তরে অবস্থান করবে এবং আপনি তাদের 

পক্ষে কোনো সাহায্যকারী খুঁজে পাবেন না।” (সুরা আন নিসা: ১৪৫) 

(৩) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

১৯6 ০১2৭ ০৪ ০65 ১৪০ 92 ০০০ ৮০০০ 5৪৪০৪ ০৪০) 
[5৬ এ] (৩) 9985এ। ৫৪ 62১০০। 81 ৮ ঞ1155 চা 


“মুনাফিক নর-নারী একে অপরের সংযুক্ত অঙ্গের ন্যায়, তারা সকলেই খারাপ 
কাজের আদেশ দেয়, সৎ কাজে নিষেধ করে এবং নিজের হাত গুটিয়ে রাখে । 


ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ ৭৩ 


তারা আল্লাহকে ভুলে যাওয়ায় আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গেছেন। মুনাফিকুরা 
প্রত্যেকেই ফাসেক্-নাফরমান |” (সূরা আত তাওবা: ৬৭) 


নিফাকের প্রকারসমূহ 
নিফাক দু'প্রকার: 
প্রথম প্রকার: নিফাক আল-আকবার (95৭1 401): 


নিফাক্ক আল-আকবার বা বড় নিফাক্ হলো- বাহ্যিকভাবে নিজেকে মুসলিম 
জাহির করা আর অন্তরে কুফর লালন করা। এটাকে বলা হয় নিফারু আল- 
ই'তিকাদী (৬১০১। $।) বা বিশ্বাসমূলক নিফাক। এটা সেই নিফাক, যা 
রাসূলুল্লাহ-ছূল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে বিদ্যমান ছিল, যেই নিফাকের 
ধারক-বাহকদের সমালোচনা ও কাফের ঘোষণা দিয়ে কুরআনের আয়াত নাধিল 
হয়েছে । কুরআন তাদের ব্যাপারে আরো সংবাদ দিয়েছে যে, তারা জাহান্নামের 
সবনিম্নস্তরে অবস্থান করবে । কেননা, তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে গিয়েছে। 
আল্লাহ তা'আলা এই নিফাকের ধারক-বাহকদেরকে শিরকের যে সকল বিশেষণে 
আল্লাহর সাথে কুফর করা, অবিশ্বাস করা, দীন ও দীনের অনুসারীদের তুচ্ছ জ্ঞান 
করা, তাদের সাথে ঠাট্টা করা, আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় চলতে বাধা প্রদান করা, 
মুমিনদের সাথে শক্রতা পোষণ করা, তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা, তাদের 
সারিবদ্ধতাকে বিচ্ছিন্ন করা এবং তাদের এঁক্যে ফাটল সৃষ্টি করা । আল্লাহ তা'আলা 
বলেন, 


35860 61465 809 855/ ৩$ 04 809 ঞ1 ০55% ৩ 5196 698৩০ ৬2) 
26 ৩১ (1) ৩০5 18৩5 ০০  ঞ ১৪০ ৬ ১৫০ জি লিও 0) ৩০৩ 

[5 0:595৮৮] (৮) 95455 3 ৮6 দিস৬ এ ৪ 54 সভা 
“যখন মুনাফিকরা আপনার কাছে আসে এবং বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি 
আল্লাহর রসূল । কিন্তু আল্লাহ তা'আলা জানেন, আপনি তার রসূল এবং আল্লাহ 


সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী । তারা তাদের সাক্ষ্য-শপথসমূহকে 
ঢালরূপে ব্যবহার করে । অতঃপর আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বাধা দেয়। তারা 


৭৪ ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ 


যা করছে, তা খুবই জঘন্য কাজ ।” (সুরা আল মুনাফিকুন: ১-৩) আল্লাহ তা'আলা 
বলেন, 
(০) 396০52৬4555 ডা? 4005 ৩৭৩ ৮০৪ ও এ 454 75 ৬৪9) 
৩৮ 1৯৪৮ 2৬ ৩০০ ৮ ৬ ৬ ০৪০ ৬৪৩৫ এ টড ও ১০5 2 
[5৮ -59:901] 1055) 
কথার কথা বলছিলাম আর ঠাট্টা-কৌতুক করছিলাম । আপনি বলুন, তোমরা কি 
আল্লাহর সাথে, তার আয়াতসমূহের সাথে এবং তার রসূলের সাথে ঠাট্টা করছ? 
তোমরা ছলনা করো না, তোমরা ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গেছ । তোমাদের 


কিছু লোককে আমি ক্ষমা করে দিলেও কিছু লোককে অবশ্যই শাস্তি দিব । কারণ, 
তারা প্রকৃতপক্ষেই অপরাধী ।” (সুরা আত তাওবা: ৬৫-৬৬) 


নিফাক আল-আকবার-এর প্রকারসমূহ: 


নিফার আল-ই*তিকাদী আট প্রকার: 
১. রসূল -ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মিথ্যা ঘোষণা করা । 
২. রসূল -ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনিত আংশিক দীনকে মিথ্যা 
বলা বা অস্বীকার করা। 
৩. রসূল -চূল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি রাগ পোষণ করা । 


৪. রসূল -দূল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনিত আংশিক দীনের প্রতি 
বিরক্তি পোষণ করা। 


৫. রসূল -ভুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দীনের বিজয় দেখে নাখোশ 
হওয়া। 


৬. রসুল -ছূল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দীনের অবনতি দেখে খুশী 
হওয়া । 
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৭. রসূল -ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেয়া সংবাদকে সত্যায়ন করা 
ওয়াজিব এই বিশ্বাস না রাখা । 


৮. রসূল - ভুল্লাল্লাহু আলাইহিওাসাল্লাম-এর আদেশের আনুগত্য করা ওয়াজিব 
এই বিশ্বাস না রাখা । 


উপরোক্ত বিষয়গ্ুলোসহ আরো যেসকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ প্রমাণ করে যে, 
বিষয়টি নিফাক আল-আকবার এর অন্তর্ভুক্ত যা ইসলাম থেকে বহিষ্কারকারী ৷ যার 
ধারক আল্লাহ ও তার রাসূলের শত্রু ছাড়া কিছুই নয় । 


উপরোক্ত আট প্রকার সহ আরো যত প্রকার কুরআন ও সুন্নাহে বিবৃত হয়েছে _ 
এগুলোর ধারক-বাহকগণ - জাহান্নামের সবনিম্স্তরে অবস্থান করবে । 


-কুরআনে বর্ণিত মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্যসমূহ: 
(১) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
৩৯০৪9 ০৪১৭1 ০৪ 969 ১৫০৪০ 926 ০০এ ৮০এ ৩৪০৪৩ ০৪এ) 


[5৬ খা] (৩) 9985এ। 2৪ 625০০। 81 2 ঞ1155 চা 


“মুনাফিক নর-নারী একে অপরের সংযুক্ত অঙ্গের ন্যায়, তারা সকলেই খারাপ 
কাজের আদেশ দেয়, সৎ কাজে নিষেধ করে এবং নিজের হাত গুটিয়ে রাখে । 
তারা আল্লাহকে ভুলে যাওয়ায় আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গেছেন। মুনাফিকরা 
প্রত্যেকেই নাফরমান |” (সুরা আত তাওবা: ৬৭) 


(২) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

2৬০০ ০১ 22 এ 58201 তা ৬৫ 8196 ৩০৫। এ ৬৫12 (6 05129) 

6119৬ ৮৫৮৮৪ ৫119 191$ উন 19৬19 0১881158195 (১) 9554 3 ১৩ 

109) ০5০ ৪৮ ও 2১5 2 ৭ ঞ1 (5) 69685 ৬৫ এ ৮৬ 
[1০ _+:5201] 


আনয়ন করেছে, তারা বলে মুর্খদের ন্যায় ঈমান আনয়ন করব । জেনে রাখ, 
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নিঃসন্দেহে তারাই মূর্খ, কিন্তু তারা তা জানে না। যখন তারা ইমানদারদের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করে, তারা বলে আমরা ঈমান আনয়ন করেছি। আর যখন তাদের 
আছি, তাদের সঙ্গে তো আমরা শুধু ঠাট্টা -বিদ্রপ করছিলাম । বরং আল্লাহই তাদের 
সঙ্গে উপহাস করেন। আর তাদেরকে তিনি তাদের সীমালজ্ঘন ও অবাধ্যতার 
ময়দানে ছেড়ে দিয়েছেন, যেখানে তারা দিশেহারা হয়ে ঘুরপাক খেতে থাকবে ।” 
(সুরা আল বাকারাহ: ১৩-১৫) 


(৩) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
.[+:9529] 10) ০৯০41965 ৪৩ 24 এ] 0৮০ ১6194 ৪ উর 194৫1) 


“তারা তাদের সাক্ষ্য-শপথসমূহকে ঢালরূপে ব্যবহার করে। অতঃপর আল্লাহর 
পথ থেকে মানুষকে বাধা দেয়। তারা যা করছে, তা খুবই জঘন্য কাজ।” (সুরা 
আল মুনাফিকুন: ২) 
(৪) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
৩495০ 85 ৩১৪ ৪6৪৮5 8০595 ১198৬ এ চচ%2) 
[1:9১] (66) 9858 ও ৪ ০8059 20৮৩ 3 প্র ০ 
“আপনি যখন তাদেরকে লক্ষ করবেন, তাদের শারিরীক ভুষণ আপনাকে 
বিমোহিত করবে । আর তারা যদি কথা বলে, তবে আপনিও তাদের কথা গুরুত্ব 
কাষ্ঠখণ্ড। প্রত্যেক শোরগোলকে তারা নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে । তারাই শত্রু, 
অতএব তাদের সম্পর্কে সচেতন হোন। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন। তারা 
কোন পথে গমন করছে?” (সূরা আল মুনাফিকুন: ৪) 


(৫) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
2891795 0$ ৩০ 65০১০551955 ৮৮ এ 5 লিও ৪ ৩৪৪৪) 
1০, জব] (০) ৩৯৪ 


“যদি আপনাকে কোনো কল্যাণ স্পর্শ করে, তবে তারা ব্যথিত হয়, আর যদি 
আপনাকে কোনো বিপদ আক্রান্ত করে, তবে তারা বলে আমরা ইতোপুবেই 
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আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। এ কথা বলে তারা আনন্দে প্রস্থান করে ।” (সূরা 
আত তাওবা: ৫০) 


(৬) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

259 31 8৩আ। 59 39 4555 4০ 9৪5 3 তি 2৪5 ৩৪ ৬ 2৮০ 5) 
[০6 জঞখা] (০6) ০৯১৩ ০৪ তু 953 35 এড 

“তাদের ছুদকা কবুল না হওয়ার এ ছাড়া আর কী কারণ আছে যে, তারা আল্লাহ 


ও তার রসূলের প্রতি কুফরী করেছে, তারা ছুলাতে আসে অলসতার সহিত এবং 
তারা দান করে সন্ীর্ণমনা হয়ে ।” (সূরা আত তাওবা: ৫৪) 


(৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
১০৯০০৯১৬৮1924% 91 ₹2 19৭ ১৪ ০৬] ও 4৪ ৮০) 
1০/ ] (০০ 


“তাদের মধ্যে অনেকে এমনও রয়েছে, যারা আপনাকে ছুদক্া বন্টনে দোষারোপ 
করে। যদি তাদেরকে এখান থেকে কিছু দেয়া হয়, তারা খুশী হয়, আর যদি 
তাদেরকে না দেয়া হয়, তবে তারা মনঃক্ষুপ্ন করে ।” (সুরা আত তাওবা: ৫৮) 


(৮) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
০8১৪ ও 611965৭২৪53 ও ও ৮৪5৩ ৮১০ ০৪০ ০9 ৩ ০9৪০০। ১৩) 
[56:55] (৫) 8558 


“মুনাফিকরা এ ব্যাপারে ভয় করে যে, মুসলিমদের উপর এমন কোনো সূরা নাযিল 
না হয়, যা তাদের হৃদয়ের সুপ্ত রহস্যকে ফাঁস করে দেয় । আপনি বলুন, তোমরা 
ঠাট্টা -বিদ্রপ করতে থাক, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তা প্রকাশ করবেন, যার 
ব্যাপারে তোমরা ভীত-সন্ত্স্ত হয়ে আছ।” (সুরা আত তাওবা: ৬৪) 


(৯) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
তা] (৩) ০8196 ১1 ১৯০১ ০৬৮1 4৯59 19 099৮ ৮ ০ ০54৪) 
[শা 
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“তারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তোমাদের সামনে আল্লাহর নামে শপথ 
করে, অথচ আল্লাহ ও তার রসূল কে সন্তুষ্ট করা তাদের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ 
যদি তারা সত্যিকারার্থেই ঈমানদার হয়ে থাকে ।” (সুরা আত তাওবা: ৬২) 


(১০) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
59155 % 019৮ ৮6১০৭ 5412 ১৫] 21196 ১5193 5 ৬ 5542) 
1৬£:90] (4 ৬০ 855 ৬ মু! 
“তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলে, তারা বলেনি, অথচ তারা কুফরী কথা 
বলেছে এবং ইসলাম গ্রহণের পরে কুফুরে লিপ্ত হয়েছে। তারা এমন বন্ত অর্জন 
করতে চেয়েছিল, তা তারা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা কোনো কিছুই 
আত্মসাৎ করতে পারেনি, বরং আল্লাহ ও তার রসূল অনুগ্রহ বশত যতটুকু 
তাদেরকে দান করেছেন, ততটুকুই তারা পেয়েছে। যদি তারা তাওবা করে, তবে 
এটা তাদের জন্য কল্যাণকর হবে, অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দুনিয়াতে 


ও আখিরাতে বেদনাদায়ক শাস্তি দিবেন এবং পৃথিবীতে তাদের কোনো অভিভাবক 
ও সহযোগী থাকবে না।” (সূরা আত তাওবা: ৭৪) 


(১১) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
১১4৬ 3 29৩ 35589 ০৬৭ ও এমা ৬ ৩৪9] 5১৮5 ০০) 
[৬৭ :9]1] (৬৭) ক ৩14৩ 29 ৮5 | ০০ পতি ০৯০৮ 


“তারা দোষারোপ করে এ সকল মুমিনকে, যারা স্বেচ্ছায় নফল ছুদকা করে এবং 
যারা স্থীয় পারিশ্রমিক ব্যতীত আর কিছুই উপার্জন করতে পারে না, তাদেরকে 
রয়েছে কঠিন শাস্তি।” (সুরা আত তাওবা: ৭৯) 


(১২) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
1965 ০০ ০9) 8 55581 455 ৬ 19১৯5) 4০19 ১8৮০ ৬৯99) 
.[/৮ যা] (0১৭) 9১৬ ভ 9৫ 95 


“আর যখন এই মর্মে কোনো সূরা নাযিল হয় যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান 
আনয়ন করো এবং তার রসূলের সাথে একাত্ম হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন 
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তাদের সামর্থবান ব্যক্তিরা আপনার নিকট বিদায় নেয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে এবং 
বলে, আমাদিগকে অব্যাহতি দিন, আমরা অক্ষমদের সাথে নিস্ক্িয়ভাবে থেকে 
যাব ।” (সুরা আত তাওবা: ৮৬) 


(১৩) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


১৮ পরও ও 0) ০৮৮০ এ পা 2 ৬ এন ৬৪) ঞ ৯৩) 

[1১ _৭:59501] (1) 9%544194 এ 1 তা (9 ০ 1 2১5 
“তারা আল্লাহকে ও ইমানদারদের সাথে প্রতারণা করে, অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা 
নিজেদের সাথেই প্রতারণা করছে। তাদের অন্তরে রয়েছে ব্যাধি, যেই ব্যাধি 
আল্লাহ তা'আলা আরো অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য 


রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি তাদের মিথ্যা বলার কারণে ।” (সূরা আল বাকারাহ: 
৯-১০) 


দ্বিতীয় প্রকার: নিফাক আল-আছ্গার (১৮ঘু। 311): 


একটি কাজ সংঘটিত করা। এটাকে নিফারু আল-আ"মালী (৪৯ 94) বলা 
হয়, যার সুস্পষ্ট বর্ণনা নাবী কারীম-ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন । এই 
নিফাকক আল-আছুগার দীন থেকে বহিষ্কার করে না । কিন্তু এটা দীন থেকে বহিষ্কার 
হওয়ার মাধ্যম । এই নিফাকের ধারকের মাঝে ঈমান ও নিফাকু দুটিই বিদ্যমান 
থাকে । তবে এই নিফারেুর পরিমাণ বেশী হলে তা প্রকৃত মুনাফিক হওয়ার কারণ 
হতে পারে। 


নিফাকক আল-আছগার এর ভিত্তিসমূহ 
নিফাক আল-আছ্গার এর মুলভিত্তি হলো পাঁচটি: 
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১. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে (--৬৬-1%1)। 

২. চুক্তি করে তা ভঙ্গ করে (১.১ -১1১9)। 

৩. অঙ্গীকার করে তা পূরণ করে না (০০1 ১৯১1১13)। 

৪. বিতর্কে লিপ্ত হলে গালিগালাজ করে (১১ ৮৮ 1১12)। 

৫. আমানত রাখা হলে তার খেয়ানত করে (০৮ ০৪91 1919)। 
(১) আব্দুল্লাহ বিন আমর স্ট্) থেকে বর্ণিত, নাবী কারীম-ছুল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, 
৩৮ 8৮ এ ৬০৫ ৪৫০ ৮» ভ৬৬০ এুভ ৬ 54 এ ৬৪ ৬ &” 
৫০৮ ৮০৬9 5 ৪৬9 4৫৬৩০ 9 ৬৩ এট 9 ৬4 ৬৮ ওএ। 

(5৭) 7৮ ০৮৮৮১, (7) 79 ৪১৬৫1 লী এ ৩৮ 


“এমন চারটি স্বভাব, যেগ্তলো কোনো ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া গেলে সে নিরেট 
মুনাফিক বলে বিবেচিত হবে । আর যার মধ্যে এই চারটি স্বভাবের কোনো একটি 
স্বভাব বিদ্যমান থাকবে, তার মধ্যে নিফাকের একটি অন্যতম স্বভাব বিদ্যমান বলে 
বিবেচিত হবে যতক্ষণ পযন্ত সে উক্ত স্বভাব পরিত্যাগ না করবে । 


যখন তার নিকট কোনো বস্ত আমানত রাখা হয়, সে তার খিয়ানত করে । 
যখন সে কথা বলে, মিথ্যা কথা বলে। 
অঙ্গীকার করলে তা ভঙ্গ করে। 


বিতর্কে লিপ্ত হলে গালিগালাজ করে।” মুস্তাফাকুন আলাইহি, বুখারী 
হা/৩৩, মুসলিম হা/৫৯। 


(২) আবু হুরায়রা ৫৮») থেকে বর্ণিত, নাবী কারীম-ছুল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-বলেন, 


4৩৮ ৩৯০ ৫০৬ রে 1919 ০০১1 61915 ০৬ ৩৫৮19] ৮১৬ 3৪ 4 
-(০/১) 8০ ৮৮৮১ এ 5013) (6) ০ ৬১০০ পা 
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“মুনাফেকের আলামত তিনটি, যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে। অঙ্গীকার করলে 
তা ভঙ্গ করে । কোনো বস্ত তার কাছে আমানত রাখা হলে তার খিয়ানত করে ।” 
মুত্তাফাকুন আলাইহি, বুখারী হা/৩৪, মুসলিম হা/৫৮। 


নিফাকক আল-আছুগার ও আল-আকবার এর মাঝে পার্থক্য 


নিফাক আল-আছগার ও আল-আকবার এর মাঝে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যসমূহ: 


১. নিফার আল-আকবার দীন থেকে বহিষ্কার করে দেয়, কিন্তু নিফার আল- 
আহ্ছগার দীন থেকে বহিষ্কার করে না। 


২. নিফার আল-আকবার এর ধারক চিরস্থায়ী জাহান্নামী, পক্ষান্তরে নিফার 
আল-আছ্বগার এর ধারক চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয় । 


৩. নিফাক আল-আকবার মুমিন থাকা অবস্থায় সংঘটিত হতে পারে না, কিন্তু 
নিফাক আল-আছ্ছুগার মুমিন থেকেও সংঘটিত হতে পারে। 


৪. নিফাক আল-আকবার হলো- নিয়্যাতের ক্ষেত্রে বাহ্যিক ও আন্তরিক 
অবস্থার ভিন্নতা । পক্ষান্তরে নিফাক আল-আছ্গার হলো- আ*মলের ক্ষেত্রে বাহ্যিক 
ও আন্তরিক অবস্থার ভিন্নতা । 


৫. নিফার আল-আকবার এর ধারক এর ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ই তাওবা 
নছীব হয় না। পক্ষান্তরে নিফাক আল- আছুগার এর ধারক কখনো কখনো তাওবা 
করে সঠিক পথে ফিরে আসে, ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেন। 
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মুনাফিকদের অস্তিত্ব 

মুনাফিকরা সবধুগে সবস্থানে বিদ্যমান থাকে । তারা সংখ্যায় অধিক হয়, তাদের 
আবির্ভাব বেশী হয় যখন ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি লাভ করে এবং তারা ইসলামের 
সাথে মুখোমুখী সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারে না। ফলে তারা নিজেদেরকে মুসলিম 
হিসেবে দেখায়, যাতে করে অভ্যন্তরীণভাবে তারা সংঘর্ষ ও চক্রান্তে লিপ্ত হতে 
পারে। আর মুসলিমদের এঁক্যে ফাটল সৃষ্টি করতে পারে। এমনিভাবে তারা 
তারা প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক স্থানে ভিন্ন ভিন্ন বেশে যেমন: সরদার, আমীর, আলেম, 
আবেদ, ব্যবসায়ী ও ডাক্তারদের রূপে আত্মপ্রকাশ করে । তাদের ভয়াবহ আশঙ্কা 
ও দুদর্শার কারণেই আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে তাদের পরা উঠিয়ে 
দিয়েছেন এবং তাদের রহস্য উন্মোচন করেছেন। স্বীয় বান্দাদের সামনে তিনি 
তাদের বৈশিষ্ট্য ও কাধ ক্রমণ্লি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, যাতে তারা তাদের থেকে 
সাবধান থাকতে পারে এবং তাদের বিষয়ে স্পষ্ট দলীলের উপর অবিচল থাকতে 
পারে । তারা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর শত্রু, সবাঁধিক ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকারী এবং সবেচ্চি 
ধোঁকাবাজ ও প্রতারক । তারা নিজেদেরকে কখনো জাহির করে, আবার কখনো 
আত্মগোপন করে থাকে । তারা সংখ্যায় কখনো বেশী হয়, আবার কখনো কম 
হয়। আল্লাহ তা'আলাই তাদের কাধক্রমের ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো জানেন । 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

এ] ( লিরিজল পি এও ০ ৩ ও 145০ ০৮৭ ১৯/১ 54৩% 2 99 
[তং 

“আমি যদি চাই, তবে তাদের চেহারা আপনাকে দেখিয়ে দিতে পারি, ফলে আপনি 

তাদেরকে তাদের চেহারা দেখে চিনতে পারতেন । তবে আপনি অবশ্যই তাদেরকে 


কথার ভঙ্গিতে চিনতে পারবেন । আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের আমল সম্পর্কে 
ভালোভাবেই অবগত আছেন ।” (সূরা মুহাম্মাদ: ৩০) 
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মুনাফিকদের বিধান 


১. এ সকল মুনাফিকুরা যারা ইসলাম প্রকাশ করে আর অন্তরে কুফর লুকিয়ে রাখে 
(নিফার আল-আকবার)- দুনিয়াতে তাদের বিধান: মুসলিমদের বিধানের ন্যায় । 
আখেরাতে তাদের বিধান: আখেরাতে তাদের সমস্ত আমল বাতিল ও অকার্যকর 
সাব্যস্ত হবে, তারা জাহান্নামের সবনিন্স্তরে অবস্থান করবে । 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

196 ০3৫ এ! 0129) 0০ 06 এ ৬6 ১৩। ডে ০৪ এ ও ৩৪৬০ &) 

01০9 3১79 ৪১০ ভ ৬42৪ & ৮৮৯ 95 ১ 9৮০৪9 ৮০৪ 
[6৭16০ :০৮-] 16৫5) ৪০1 ০৯৯ 


“নিশ্চয় মুনাফিরুরা জাহান্নামের সবনিম্নস্তরে অবস্থান করবে এবং আপনি তাদের 
পক্ষে কোনো সাহায্যকারী খুঁজে পাবেন না। তবে তাদের মধ্যে যারা তাওবা 
করবে, আল্লাহর রজ্ছু শক্তকরে আঁকড়ে ধরবে এবং একনিষ্ভাবে আল্লাহর জন্য 
তাদের দীন পালন করবে, তারা মুমিনদের সঙ্গেই অবস্থান করবে জোন্নাতে)। 
আর আল্লাহ তা'আলা অচিরেই তাদেরকে মহা প্রতিদান দ্বারা ভুষিত করবেন ।” 
(সূরা আন নিসা: ১৪৫-১৪৬) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


[৭৬ ০] (05) 855 ৬9 99৮)1989 ঞ। ৮৭ 5 19 ০ ৪) 
“এই শাস্তি তাদেরকে এই জন্যই প্রদান করা হবে যে, তারা আল্লাহ তা'আলাকে 
রাগান্বিত করে এমন বিষয়ের অনুকরণ করে এবং তারা আল্লাহত সন্তষ্টিকে অপছন্দ 
করে। ফলে এই অপরাধ তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করে দিয়েছে।” (সূরা 
মুহাম্মাদ: ২৮) 

২. নিফারু আল-আছুগার এর ধারকদের বিধান । 

তাদের মধ্যে দুনিয়াতে যারা তাওবা করবে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে 
দিবেন । আর যারা দুনিয়াতে তাওবা করবে না, তাদের বিধান হলো কাবীরা গুনাহে 


লিপ্ত ব্যক্তি ও একত্ববাদে বিশ্বাসী মুমিনদের ন্যায়, যাদেরকে গুনাহের পরিমাণ 
অনুযায়ী শাস্তি দেয়ার পরে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হবে। আবার কখনো 
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আল্লাহ তা'আলা শুরুতেই ক্ষমা করে দিবেন, ফলে তাদেরকে জাহান্নামেই যেতে 
হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


এডি ১১4৬ 4১৫ 6 চর ৮৪ 05 89১ ৬ 545 4 478 ৬ 5 এ ঞ। 61) 
[৫8:০০] (6) ৮ এ! 


“নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তার সঙ্গে শিরক করার গ্তনাহ ক্ষমা করবেন না, এছাড়া 
অন্যসকল গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন | আর যে আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার 
করল, সে মহা অপবাদ আরোপ করল ।” (সুরা আন নিসা: ৪৮) 


মুনাফিকদের শাস্তি 

১. আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[16০ পম] (059) 5 ও উঠি ১এ। ৮ ০৪৭ এ] ও ৩৪৪০০] 5) 
“নিশ্চয় মুনাফিকুরা জাহান্নামের সবনিন্নস্তরে অবস্থান করবে এবং আপনি তাদের 
পক্ষে কোনো সাহায্যকারী খুঁজে পাবেন না।” (সুরা আন নিসা: ১৪৫) 
২. আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
1 ৮65 শপে কে ও ৮০ পভ 35944 ০৬০ এএা ঞ 5) 

[/:29] (9) লি ০৭৩ ৪৪ 


“আল্লাহ তা'আলা মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং কাফেরদের জন্যে 
জাহান্নামের অঙ্গীকার করেছেন, যেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে । এটাই 
তাদের জন্যে যথেষ্ট । আল্লাহ তাদের উপর অভিশাপ করেছেন, তাদের জন্যে 
রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।” (সূরা আত তাওবা: ৬৮) 
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৩. আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

১9১ ১৮ এ) ০৮১৫৩ ০১০৪ জে 017) এ ঢা 2 ৪6 এভএ। ৮) 
[৭ _0% পত] (6৭) এ পন ৩৪ চন 4৬ ৩৯৫ এ 
“মুনাফিকদেরকে দুঃসংবাদ প্রদান করুন যে, তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক 
শাস্তি । যারা মুমিনদেরকে বাদ দিয়ে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে। তারা 


কি তাদের কাছে মর্যাদা তালাশ করেঃ জেনে রাখ, নিশ্চয় সমস্ত ম্যাদার একমাত্র 
মালিক হলেন আল্লাহ তা'আলা ।” (সুরা আন নিসা: ১৩৮-১৩৯) 


৪. আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
76০ ৪০৭ 5৮ 95 ৩3 ০৩৮৭৪ 45/৮0$ ০৪৬৭৪ ৫৪৪৭ ০9 
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আল্লাহর প্রতি কুধারণা পোষণ করে । তাদের প্রতি অনিষ্টকারী দূযোগি আপতিত 
হোক । আল্লাহ তা'আলার গযব ও লা'নত তাদের উপর আপতিত হোক । তিনি 


তাদের জন্য জাহান্নাম ধার্য করেছেন, যা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ঠিকানা ।” (সুরা আল 
ফাতাহ: ৬) 


৮৬ ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ 


১১) _ £ 


ইসলাম ভঙ্গের চতুর্থ কারণ: রিদ্দাহ বা দীনত্যাগ 


রিদ্দাহ-এর সংজ্ঞা: রিদ্দাহ হলো- ইসলাম গ্রহণ করার পরে কুফুরে লিপ্ত হওয়া । 


মুরতাদ-এর সংজ্ঞা: মুরতাদ হলো- যে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের পর আবার কুফুরে 
লিপ্ত হয় বা কুফুরের পথে ফিরে যায় । 


রিদ্দাহ-এর প্রকারসমূহ 


ইসলাম ভঙ্গকারী যেকোনো কারণই আবশ্যকীয়ভাবে রিদ্দাহ বা দীনত্যাগের 
পরিণাম ডেকে আনে । ইসলাম ভঙ্গকারী কারণটি কোনো কথা বা কোনো কাজ বা 
কোনো আকীদাগত বিশ্বাস বা কোনো প্রকার সন্দেহ যে কোনোটিই হতে পারে । 
রিদ্দাহ ইসলাম ভঙ্গকারী কারণসমূহের মধ্যে _ নিম্নে বর্ণিত - যেকোনো একটি 
কারণে লিপ্ত হওয়ার দ্বারাই সংঘটিত পারে। 


প্রথম কারণ: আক্বীদাগত বিশ্বাসের দ্বারা রিদ্দাহ বা দীনত্যাগ (১৬০১৬ ৪১/1)। 
এটা সংঘটিত হতে পারে নিম্নেবর্ণিত যেকোনো একটি কারণে: 


€ আল্লাহর কোনো অংশীদার আছে বলে বিশ্বাস করা । 

* অথবা আল্লাহ তা'আলা ফক্কীর বা জালেম মনে মনে এমন বিশ্বাস লালন 
করা। 

€% অথবা রব ও ইলাহ বলতে কিছু নেই, পুনরুথান ও হাশর বলতে কিছু 
নেই, জান্নাত-জাহান্নাম বলতে কিছু নেই, ছুওয়াব-শাস্তি বলতে কিছু 
নেই এমন বিশ্বাস পোষণ করা । 

* অথবা রসূলগণকে অবিশ্বাস করা বা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাধিলকৃত 
কিতাবসমূহকে অস্বীকারমূলক কোনো বিশ্বাস হৃদয়ে ধারণ করা । 
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অথবা মুহাম্মাদ-ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-সত্যবাদী নন বা তিনি 
শেষ নাবী নন এমন বিশ্বাস পোষণ করা । 

অথবা দীনের কোনো বিষয়ে রাগ-গোস্বা পোষণ করা যদিও উক্ত বিষয়ের 
প্রতি আমল করা হয়। 

অথবা দু'আতে আল্লাহ তা'আলার সাথে গায়রুল্লাহকেও -যেমন: কোনো 
মালাক-ফেরেশতা বা নাবী বা গাছ বা পাথর বা জ্বীন অথবা অন্যান্য 
সন্তানের সম্মুখে - আহবান করা যাবে এমন বিশ্বাস পোষণ করা। 
অথবা আল্লাহ তা'আলার নাধিলকৃত শরীয়াহ-এর পরিবর্তে অন্য কোনো 
শারীয়াহ দ্বারা বিধান দেয়া জায়েয এমন বিশ্বাস পোষণ করা । 

অথবা ইসলামেরে রুকনসমূহ ওয়াজিব বা আবশ্যক নয় এমনটি পোষণ 
করা। 

অথবা কুফর, শিরক, নিফাক ও যুলুম করা জায়েয আছে, যে এটা করতে 
চায়। 

অথবা সুদ, ব্যভিচার, মদ পান ও অল্লীল কর্মকাণ্ডসমূহ জায়েয মনে 
করা। 

অথবা পানি, রুটি ও এই জাতীয় বন্তগ্ুলোকে হারাম মনে করা, যেগ্ডলোর 
ওয়াজিব হওয়া বা হালাল হওয়া বা হারাম হওয়া অকাট্য দলীল দ্বারা 
প্রমাণিত এবং উক্ত আকীদাহ পোষণকারী ব্যক্তি এই বিষয়ে অজ্ঞাত নন। 


তাহলে এগুলো সবই কুফর ও ইসলাম থেকে স্থানান্তর বলে বিবেচিত হবে। 
আর এগুলো হলো দীনত্যাগের সবচেয়ে বড় প্রকার । বিধায়, যে ব্যক্তি উপরোক্ত 
কোনো একটি বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সে কাফের মুরতাদ (দীনত্যাগী 
কাফের) হয়ে যাবে । তার সমস্ত আমল বাতিল হয়ে যাবে, তার ঠিকানা জাহান্নাম 
যদি সে তাওবা না করেই মৃত্যুবরণ করে। 


১. আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


১৮৭9 30 3 2৬৮ ৬৬৮ ৩৫৪) 3৩ 99 ৬০ ৮১ ৩৪ ৪৫০ ৯৩ ৮০) 


[৭1550] (01%) 3541৩ ৬৪ ৪৪ ১৩। ৮৬০০ ৩এ৪॥ 
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“আর তোমাদের মধ্যে থেকে যারা স্থীয় দীন পরিত্যাগ করবে, অতঃপর কাফের 
হয়ে মৃত্যুবরণ করবে, তাদের আমল দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেই ব্যর্থতায় 
(সূরা আল বাকারাহ: ২১৮) 


২. আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

26 ০9 26 465 ১৬০ এ 2 এ ৬ 5৫ ৬ ০১ এত 5৬0 ৬2 6) 
[০:১৮] (0০) 

“নিশ্চয় যাদের সামনে হিদায়াত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরেও তারা দীনকে পৃষ্ঠে 


ফেলে চলে গেছে, তাদেরকে শয়তান অবশ্যই কুমন্ত্রণা প্রদান করেছে এবং মিথ্যা 
আশ্বাস দিয়েছে।” (সূরা মুহাম্মাদ: ২৫) 
৩. আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

[5০ গে] (55) 51541945 ৩০০ 
“আপনার রবের শপথ, তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ পযন্ত তাদের মাঝে ঘটে 
যাওয়া বিবাদগ্ডলোর মীমাংসা করার ক্ষেত্রে আপনাকে তারা বিচারক হিসেবে মেনে 


নিয়ে তাদের হৃদয়ে কোনোপ্রকার সক্কীর্ণতা অনুভব না করে এবং আপনার 
সিদ্ধান্তকে পরিপূর্ণভাবে স্বীকার করে না নেয়।” (সুরা আন নিসা: ৬৫) 


দ্বিতীয় কারণ: সন্দেহ পোষণ করার দ্বারা রিদ্দাহ বা দীনত্যাগ (এ-:৬ 5১): 


এটা সংঘটিত হতে পারে নিম্নেবর্ণিত যেকোনো একটি কারণে: ইতোপূর্বে বর্ণিত 
সবগুলো বিষয়ে বা কিছু বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা । যেমন: 
€& কেউ শিরক ও যুলুম হারাম হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করল 
€% বা সুদ, ব্যভিচার ও মদ পান হারাম হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ 
করল 
€& বা ছলাত ও যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করল 
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€% বা পানি ও রুটি বৈধ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করল 

€% বা আল্লাহর কিতাবসমূহের যথার্থতা ও সঠিকতার ব্যাপারে সন্দেহ করল 

€ বা তার রসূলগণের ব্যাপারে সন্দেহ করল 

€ বা ইসলাম ও তা শাশ্বত হওয়া ও সবধূগে উপযোগী হওয়ার ব্যাপারে 
সন্দেহ করল। 


আর সন্দেহের দৃষ্টান্ত হলো: এমন কথা বলা, যেমন: আমি জানি না যে, 
আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব বাস্তবিক না অবাস্তবঃ 


আমি জানি না যে, রসুল সত্য না মিথ্যা? 

আমি জানি না যে, পুনরুথান সত্যিই সংঘটিত হবে কি-না? 

আমি জানি না যে, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য না মিথ্যা? 

আমি জানি না যে, রসূল -ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- শেষ নাবী কি-না? 


অথবা এমন কথা বলা: ছুলাত ওয়াজিব কি-না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ 
আছে? ইত্যাদি । 


উক্ত সন্দেহগুলো কুফর আল-আকবার এবং রিদ্দাহ দীনত্যাগের শামিল । 
বিধায় যে উপরের কোনো একটি বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করল, সে মুরতাদ কাফের 
(দীনত্যাগী কাফের) বলে বিবেচিত হবে। তার সমস্ত আমল বাতিল বলে গণ্য 
হবে। ক্লিয়ামতের দিবসে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম যদি তাওবা না করে 
মৃত্যুবরণ করে। তবে আকস্মিকভাবে হৃদয়ে উদ্ভূত হওয়া ওয়াসওাসা এটা 
ঈমানের জন্য ক্ষতিকর নয় যদি মুসলিম ব্যক্তি তা দমন করে, তার কাছে নিজেকে 
সপে না দেয় এবং তার তার হৃদয়ে সেই ওয়াসওয়াসাকে স্থায়ী হতে নাদেয় ৷ তার 
জন্য ওয়াজিব হলো- আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা, নিজের মনে 
চলমান ওয়াসওয়াসা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা এবং এই কথা বলা: আমি 
আল্লাহ ও তার রসূলগণের প্রতি ঈমান আনলাম । 


(১) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


39১ 20 ও 9 95 ৩৭6)৪ ক 99 9৮ ০১০৪৫ ২ ০1 ৩০৯৪ এ) 
[69 9] (655) 
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“আপনার কাছে নিস্ক্িয়ভাবে বসে থাকার অনুমতি প্রার্থনা করে এ সকল লোক, 
যারা আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি এবং তাদের হৃদয় 
সন্দেহপ্রবণ, ফলে তারা তাদের সংশয়ের মাঝেই সিদ্ধান্তহীনভাবে চলতে 
থাকুক |” (সুরা আত তাওবা: ৪৫) 

(২) আবু হুরায়রা (৪৯) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 


এপ এ ৩৪০ ৫4 19584 9 144 ? ৬০04 ৩৪৫ ৬ ও ভিত এ ০1৯ 

.ঞ্ 2015 6৮ ১ ৬৮9 )(+০+/২) (5০ ৬)০]। 
“আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের এ সকল গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছেন, 
যেগুলো তাদের মনে খারাপ ভাবনার উদ্বেকের দ্বারা সংঘটিত হয়, যতক্ষণ পযন্ত 


তারা উক্ত কথা মুখে উচ্চারণ না করে অথবা উক্ত কাজ সংঘটিত না করে।” 
মুত্তাফাকুন আলাইহি, বুখারী হা/২৫২৮, মুসলিম হা/১২৭। 


(৩) আবু হুরায়রা €৮*)-এর সূত্রে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন, 
৫৩০ ৩৮ ৬4586 ৩৮ ৭43৬ ৩০ ৭৬৮ ৬ ০5 লতা এ। ৩৮৮ 
এ] ৬৪০০) (৬৭) ৪5৮ ৬১০০০ ০ ০০৪ ওত কর? 9৬ ও 259৬ 
(11৫) ৬১) ৬৮9 
“শয়তান তোমাদের কারো কাছে এসে প্রথমে বলবে, এটা কে সৃষ্টি করেছে, এটা 
কে সৃষ্টি করেছে, এমনকি এক পরাঁয়ে সে বলে, তোমার রবকে কে সৃষ্টি করেছে? 
যদি তোমাদের কেউ এই পর্যায়ে উপনীত হয়, তবে সে যেন আল্লাহ তা'আলার 
নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং এমন ভাবনা থেকে বিরত হয়।” মুত্তাফাকুন 
আলাইহি, বুখারী হা/৩২৭৬, মুসলিম হা/১৩৪। 
(8) আবু হুরায়রা (৮”৯) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ-ছুল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-বলেন, 


3৪ 458 এ তি 18583 ৪ 3৬ ৩ 45 টি 3 ১৬৫ ৪১ 
15 ০ 558 2৫০ ৩৮058 ও ৩ ৩০ 555 81 :5585 ₹০০5৯। তে 
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9৮ ০৮9 814৯3) (৭5) ০5৮ 1০০৯1৮৮4452 ৮ এত এঞও 


(1৮৫) 


“শয়তান তোমাদের কারো নিকট প্রথমে এসে বলে আসমান কে সৃষ্টি করেছে? 
সে উত্তরে বলে মহান আল্লাহ তা'আলা । অতঃপর সে প্রশ্ন করে কে যমীন সৃষ্টি 
করেছে? তখন সে উত্তরে বলে আল্লাহ তা'আলা । অতঃপর সে বলে আল্লাহকে 
কে সৃষ্টি করেছে? তোমাদের কারো মনে এমন প্রন্নের উদ্রেক হলে সে যেন 
তৎক্ষণাৎ বলে আমি আল্লাহ ও তার রসূলগণের প্রতি ঈমান আনলাম । ছুহীহ: 
মুসনাদে আহমাদ হা/৮৩৭৬, মুসলিম হা/ ১৩৪। 


তৃতীয় কারণ: কথার দ্বারা রিদ্দাহ বা দীনত্যাগ (১9৪১ ০১): 
এটা সংঘটিত হয় নিম্লেবর্ণিত বিষয়গুলো দ্বারা: 


আল্লাহ তা'আলাকে গালি দেয়া বা তার রসূলগণকে গালি দেয়া বা তার 
মালাইকা-ফেরেশতাদেরকে গালি দেয়া বা তার কিতাবসমূহকে গালি 
দেয়া 

বা গায়রুল্লাহের নিকট দু'আ করা বা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্যকেউ 
করতে সক্ষম নয় এমন ক্ষেত্রে গায়রুল্লাহ-এর কাছে সাহাঘ্য প্রার্থনা করা 
বা নাবী হওয়ার দাবী করা বা নাবী হওয়ার দাবিদারকে সত্যায়ন করা 

অথবা দীন বা দীনের কোনো বিষয় নিয়ে ঠাট্টা করা বা স্বাহাবাগণকে 
অথবা কোনো একজন ছাহাবীকে গালি দেয়া। 

অথবা বাহ্যিকভাবে হারাম বিষয়গুলো যেমন: সুদ, ব্যাভিচার, মদ ও এ 
জাতীয় বিষয়গুলোর হারাম হওয়াকে অস্বীকার করা । 

অথবা বাহ্যিকভাবে ওয়াজিব এমন বিষয়গুলো যেমন:ছ্ুলাত, যাকাত, 
ছয়াম, হজ্ব ও এ জাতীয় বিষয়গুলোর ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করা 
অথচ তার মত ব্যক্তির এগ্তলো অজানা থাকার কথা নয় । 
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যে এমন ও এই জাতীয় কথা-বার্তা বলে, সে কাফের ইসলাম ধর্মকে 
পরিত্যাগকারী । তার সমস্ত আমল বাতিল হয়ে যাবে । তার ঠিকানা জাহান্নাম যদি 
মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করে। 


(১) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


০৮৮97 5 ৮৮45 ৩৭০ ৩ ৭ ৬৫ এএ৩ ৬ 9৮ এ ওএ। 5 এ? 

[59:১০] (দে) ৩5৮0 ৮ ৬ ২৪৪ ঞ। 4 (০) 
“আপনার নিকট এবং আপনার পূর্বতীদের নিকট এই মর্মে প্রত্যাদেশ পাঠানো 
হয়েছে যে, যদি আপনি আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্ত করেন, তবে আপনার 
আমল ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আপনি চিরস্থায়ী ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। 
বিধায় একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করুন এবং শুকরিয়া আদায়কারীদের অন্তর্ভূক্ত 
হয়ে যান।” (সুরা আয-যুমার: ৬৫-৬৬) 


(২) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

০৯০ 4৩ ৩০ 581 580 ৫ তঠ ৩৩ ঠ ডা ৩৩ এ ০৪ পিউ ১) 
[থা এমা] (&1 495৩৬ 

“এ ব্যক্তির চেয়ে বড় অন্যায়কারী আর কে হতে পারে যে, আল্লাহর প্রতি 

মিথ্যারোপ করে অথবা এই কথা বলে যে, আমার কাছে অহী এসেছে, অথচ তার 

কাছে কোনো অহীই আসেনি অথবা এই কথা বলে যে, আল্লাহ তা'আলা যেরপ 


আয়াত নাযিল করেছেন, ঠিক তদ্রপ আয়াত আমিও নাযিল করব ।” (সূরা আল 
আন'আম: ৯৩) 


(৩) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
(0$) ৩৯১৯৭ 04 3 8! এট শত 9 চর্ড ক এ এডি ০৫ ত৮ ৬৪) 
[৬ ৮5] 


এ ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে যে, আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ 
করে অথবা তার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। নিশ্চয় অপরাধীরা সফল 


হয় না।” (সূরা ইউনুস: ১৭) 
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(৪) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


১৮১৫ 9৮ লি ও তা ডিক খু ০০৬ এও ঝা ৩ কউ নিন ৬০) 
[৫:50] 16৭) 
“এঁ ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ 


করে এবং সত্য তার নিকট আসার পরেও সেটাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে । জাহান্নাম 
কি কাফেরদের ঠিকানা নয়?” (সূরা আয যুমার: ৩২) 


(৫) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

(২০) ০৯৪০5 ৮৫455 চা? 9৮5১ ৬৭৩ ০৪৪ ও 25৮ ৮8০ ৮৪9 
[55০ এওখা] (954 44 20124 মু 

কথার কথা বলছিলাম আর ঠাট্টা-কৌতুক করছিলাম । আপনি বলুন, তোমরা কি 

আল্লাহর সাথে, তার আয়াতসমূহের সাথে এবং তার রসূলের সাথে ঠাট্টা করছ? 

তোমরা ছলনা করো না, তোমরা ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গেছ। তোমাদের 


কিছু লোককে আমি ক্ষমা করে দিলেও কিছু লোককে অবশ্যই শাস্তি দিব । কারণ, 
তারা প্রকৃতপক্ষেই অপরাধী ।” (সুরা আত তাওবা: ৬৫-৬৬) 


চতুর্থ কারণ: কার্যক্রমের দ্বারা রিদ্দাহ বা দীনত্যাগ (১৯৬ ৪১//): 
কাযক্রমের দ্বারা দীনত্যাগ নিমেবর্ণিত বিষয়গুলোর দ্বারা হতে পারে। 


গাছপালা, পাথরসমূহ ও অন্যান্য বস্তুর দ্বারা তৈরী মূর্তির পূজা করা। 
কবরের উপর সেজদাহ করা, কবরের উপর তাওয়াফ করা, 

মুছুহাফ তথা কুরআন মাজীদকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা, কুরআন মাজীদকে 
€% আল্লাহ তা'আলার নাধিলকৃত শারীয়াহ ব্যতীত অন্যকোনো শারীয়াহ দ্বারা 
বিধান দেয়া। 


৫ 
৫ 
৫ 
৫ 
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€% যাদু শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া, মুশরিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করা এবং 
মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সহযোগীতা করা, আল্লাহ তা'আলার দীন 
থেকে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়া যে, তা শিক্ষা করা ও তার উপর 
আমল করা হতে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা, হারাম বিষয়গুলোকে বৈধ 
মনে করা এবং ছুলাত পরিত্যাগ করা ইত্যাদি । 
যে এই বিষয়গুলো বা এ জাতীয় কাযক্রম সাধন করবে, সে ইসলাম 
পরিত্যাগকারী কাফের । তার সকল আমল বাতিল বলে গণ্য হবে । তার ঠিকানা 
জাহান্নাম হবে যদি মৃত্যুকালীন তাওবা তার নাস্থীব না হয়। 


(১) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
৩৮৮৪7 (5545 ৩০০ এ ভি ৩৬৩ ৮ ০৫ 49 এএ লে এগ 
[59:১1] (২০) 
“আপনার নিকট এবং আপনার পৃববতীরদের নিকট এই মর্মে প্রত্যাদেশ পাঠানো 
হয়েছে যে, যদি আপনি আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্ত করেন, তবে আপনার 
আমল ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আপনি চিরস্থায়ী ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হবে ।” (সুরা 
আয যুমার: ৬৫) 
(২) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[55:5৪] (665) 99541 28 এও ৪ 49 ও ৮৪৫ ৮) 
“আর যে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার না করে, সে কাফের ।” (সুরা 
আল-মায়িদাহ:৪৪) 
(৩) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
85 ৮9 ১০ ঠএ) ০ এ) 40405 5821 ১২৪ ২1921 ৬0 গড) 
[০1 :5০৩৮] (51) ০০৬ ট্। 5১ ২ ও 81 5 9 
“হে ইমানদারগণ, তোমরা ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, 
তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, 
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সে তাদেরই দলভুক্ত হয়ে যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা জালেম সম্প্রদায়কে 
হিদায়াত দান করেন না।” (সুরা আল মায়িদাহ:৫১) 


(৪) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
5 ৩৮০৭ ৬5 ১০৪০ ০৪ ০৪ ৩০৪০ ৬৬৪ এও এ্লনা 5 ও ৮99) 
[151 :5201] (০0 নে ০৯৮৪ 


“তারা এমন শাস্ত্রের অনুসরণ করে, যা সুলায়মান _ আলাইহিস সালাম _ এর 
রাজত্বকালে শয়তানরা আবৃত্তি করত । সুলায়মান _ আলাইহিস সালাম _ কুফরী 
(সূরা আল বাকারাহ: ১০২) 

(৫) জাবির বিন আব্দুল্লাহ €৮"৯) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল -ভুল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, 


০৮1 


“ব্যক্তি এবং শিরক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হলো ছুলাত পরিত্যাগ করা ।” ছহীহ 
মুসলিম হা/৮২। 


রিদ্দাহ বা দীনত্যাগের সবচেয়ে ভয়াবহ প্রকার 


রিদ্দাহ বা দীনত্যাগ কথার দ্বারা হতে পারে, কাজের দ্বারা হতে পারে, আক্ীদাগত 
বিশ্বাসের দ্বারা হতে পারে এবং সন্দেহ পোষণ করার দ্বারাও হতে পারে । তবে 
এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক ও সাংঘাতিক প্রকার হলো _ যা উপরোক্ত 
প্রকারপগ্তলোর সমস্ত উপকরণের সমন্বয়ক, অপরাধের দিক থেকে সবচেয়ে জঘন্য 
এবং শাস্তির দিক থেকে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর _তা হলো এ ব্যক্তির বিশ্বাস, যে বিশ্বাস 
করে বা ধারনা করে যে, আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্যান্য মুর্তিদেরও ইবাদত করা 
জায়েয আছে, সে কাফের। যদি এই বিশ্বাসের কথা সে মুখ দিয়ে বলে, তবে সে 
কথা ও আকীদাগত বিশ্বাস উভয়টির দ্বারাই কাফের সাব্যস্ত হবে। আর যদি 
গায়রুল্লাহের ইবাদত করে, তবে কথা, কাজ ও আক্বীদাগত বিশ্বাস এই সবগুলো 


৯৬ ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ 


উপকরণের দ্বারাই সে কাফের সাব্যস্ত হবে । এসকল প্রকারের মধ্যে রয়েছে কবর 
পূজারীদের কাযক্রম ৷ যেমন: মৃতব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করা, তাদের কাছে কোনো 
প্রকার সাহায্য চাওয়া এবং _ রসূল -ছুললাল্লাহি আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরের 
সম্মুখে দাঁড়িয়ে _ কিছু অজ্ঞ মুসলিমের এমন কথা বলা: হে আল্লাহর রসুল, 
বিরুদ্ধে সাহায্য প্রদান করুন। অনেক মুসলিম বহুদূর থেকে নিজ দেশে বসে 
ডাকেন এবং বলতে থাকেন, ইয়া রসূলুল্লাহ, আমার প্রার্থনায় সাড়া দিন। ইয়া 
রাসূলাল্লাহ, মাদাদ মাদাদ । আল্লাহর রসূল হলেন একজন রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ । 
আল্লাহ তা'আলা তাকে যতটুকু গায়েবের জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন তার চেয়ে বেশী 
জানেন না। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতীত তিনি নিজের কোনো ক্ষতি বা উপকার 
করতে পারেন না। এগুলো সবই হলো বিশ্বাস, কথা ও কাযক্রম সংশ্লিষ্ট শিরক। 
আমরা আল্লাহর নিকট এগুলো থেকে নিরাপত্তা ও মুক্তি কামনা করছি। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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“আপনার নিকট এবং আপনার পূর্ববতীদের নিকট এই মর্মে প্রত্যাদেশ পাঠানো 
হয়েছে যে, যদি আপনি আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্ত করেন, তবে আপনার 
আমল ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আপনি চিরস্থায়ী ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। 
বিধায় একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করুন এবং শুকরিয়া আদায়কারীদের অন্তর্ভূক্ত 
হয়ে যান।” (সুরা আয-যুমার: ৬৫-৬৬) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


পি 
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চান। যদি আমি অদৃশ্যের জ্ঞান আহরণ করতে পারতাম, তবে আমি অধিক 
পরিমাণে কল্যাণ হাছিল করতে পারতাম এবং আমাকে কোনো অকল্যাণ স্পর্শ 


করতে পারত না । আমি তো শুধুমাত্র ভিতীপ্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ দাতা এ জাতির 
জন্য, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে।” (সূরা আল আ'রাফ: ১৮৮) 


ইসলাম ভরঙ্গকারী বিষয়সমূহ ৯৭ 


যদি কোনো প্রাপ্ত বয়স্ক বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করে, তবে তাকে দীনের 
দিকে আহবান করা হবে, দীন গ্রহণ করার জন্য উৎসাহ দেয়া হবে এবং সে যেন 
তাওবা করে, সেই লক্ষ্যে তাকে তাওবা করার প্রস্তাব পেশ করা হবে । যদি সে 
তাওবা করে, তবে সে মুসলিম হিসেবেই বিবেচিত হবে । আর যদি তাওবা না 
হত্যা করা হবে কুফর এর জন্য, হদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য নয় । 

(১) ইবনু আব্বাস €স্ট) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূল -ছুল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম- বলেন, 


84854 ৪৮ পি. ৪: 
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“যে ব্যক্তি স্বীয় দীনকে (ইসলাম) পরিত্যাগ করে, তাকে হত্যা করে দাও । বুখারী 
হা/৩০১৭। 
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2১০১ ও (1/২1 5) (০ 
(২) আবু মুসা ৮৯) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর ইয়াহুদী ধর্মে 
প্রবেশ করল, তখন মু'আয বিন জাবাল সেখানে আগমন করলেন _ এমন অবস্থায় 
উক্ত দীনত্যাগী আবু মুসার নিকট উপস্থিত ছিল _ অতঃপর বললেন, এই ব্যক্তির 
কী হয়েছে? তিনি বললেন, ইসলাম গ্রহণের পর ইয়াহুদী ধর্ম গ্রহণ করেছে । তিনি 
বললেন, আমি _ আল্লাহ ও তার রসূল -হুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সিদ্ধান্ত 


বাস্তবায়নের লক্ষ্যে _ তাকে হত্যা করা পযন্ত বসতে পারব না।” মুত্তাফাকুন 
আলাইহি, বুখারী হা/৭১৫৭, মুসলিম হা/১৮২৪। 


৯৮ ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ 


মুরতাদ-এর তাওবা করার পদ্ধতি 


যার দীনত্যাগ সংঘটিত হয়েছে কোনো বিধান অস্বীকার করার কারণে, তাকে 
তাওবা করতে হবে দু'টি বিষয়ে (তাওহীদ ও রিসালাত-কালিমা শাহাদাত) সাক্ষ্য 
দেয়ার পাশাপাশি অস্বীকারকৃত বিষয়টির স্বীকৃতি দিতে হবে এবং ইসলামের 
যাবতীয় বিধি-বিধান মেনে নিতে হবে । 


১. মুরতাদ প্রকৃত কাফের থেকেও অত্যধিক নিকৃষ্ট কাফের; কারণ, সে সত্য 
জেনেও তা পরিত্যাগ করেছে। 


২. রিদ্দাহ দীন থেকে বহিষ্কারকারী, সকল আমলকে বাতিলকারী এবং 
চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার কারণ, যদি তাওবা না করে মৃত্যুবরণ করে । 


৩. যদি মুরতাদ ব্যক্তিকে হত্যা করা হয় বা তাওবা না করেই মৃত্যুবরণ করে, 
তবে সে কাফের। তাকে গোসল দেয়া যাবে না, কাফন দেয়া যাবে না, তার 
না এবং তার জন্য দু'আ করা যাবে না। 


৪. মুরতাদ স্বামী ও তার মুসলিম স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো হবে; কেননা, 
উক্ত স্ত্রী কাফেরের জন্য হালাল হবে না। আর যখন স্ত্রী মুরতাদ হয়ে যাবে, স্বামী 
তার স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে । কারণ, মুসলিম কাফেরদের সম্পর্কের রশি আটকে 
রাখতে পারবে না। তবে মুরতাদ ব্যক্তি তাওবা করার পরে স্থীয় স্ত্রীকে ফিরিয়ে 
আনতে পারবে যতক্ষণ পযন্ত তার ইদ্দাত (মহিলাদের খতু শেষ হওয়ার মেয়াদ) 
শেষ না হয় । আর যদি তার ইন্দাতের মেয়াদ শেষ হয়ে যায় এবং তার স্বামী তাকে 
ফিরিয়ে না নিয়ে আসে, তবে উক্ত মহিলা নিজেই নিজের মালিক হয়ে যাবে অর্থাৎ 
নিজেই নিজের সিদ্ধান্ত নিতে পারবে । উক্ত মহিলা সংশ্লিষ্ট পুরুষের জন্য হালাল 
হবে না যতক্ষণ পযন্ত সে নতুনভাবে আরুদ (নতুন বিবাহ চুক্তি) ও নতুন 
মোহরানার ব্যাপারে রাজি না হবে। 


ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ ৯৯ 


৫. মুরতাদ-এর নিকট তাওবা ত্বলব করাকালীন তার সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ 
করতে তাকে বাধা দেয়া হবে। অতঃপর যদি সে ইসলাম কৃবুল করে, তবে উক্ত 
সম্পদ তার মালিকানায় চলে যাবে । আর যদি স্বীয় দীনত্যাগের উপর অটল থাকে, 
তবে তার সকল সম্পত্তি ফাই [যুদ্ধ ব্যতিরেকে শক্রপক্ষ থেকে অর্জিত সম্পদ) 
হিসেবে মুসলিম সমাজের কল্যাণে ব্যবহার করা হবে । 


৬. মুরতাদ ব্যক্তি কাফের, সে তার মুসলিম আত্মীয়দের ওয়ারিস হতে পারবে 
না, তারাও তার ওয়ারিস হতে পারবে না। কেননা, কাফের মুসলিমের ওয়ারিস 
হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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“আর তোমাদের মধ্যে থেকে যারা স্বীয় দীন পরিত্যাগ করবে, অতঃপর কাফের 
হয়ে মৃত্যুবরণ করবে, তাদের আমল দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেই ব্যর্থতায় 
(সুরা আল বাকারাহ: ২১৮) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
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আনার পর আবারো কুফর অবলম্বন করে, অতঃপর অধিক পরিমাণে কুফরে লিপ্ত 
হয়, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমাও করবেন না এবং তাদেরকে হিদায়েতের 
রাস্তাও দেখাবেন না।” (সুরা আন নিসা: ১৩৭) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
১১91955 496 05126%%. গ$ এ৩ 25 39 এ ৩৩০ পলি ৩৩ ৯) 
.[/৫ 1:55] (0১৫) ৩585৬ 
“তাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে কখনই তার জানাযার ছুলাত আদায় করবেন না, 


তার কবরের নিকটেও দাঁড়াবেন না। নিশ্চয় তারা আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি 
কুফরী করেছে এবং ফাসেক হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে।” (সুরা আত-তাওবা: ৮৪) 


১০০ ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ 


আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 

3৮৫ ৩০5৮৭ 35 27৯০ ৮০ ৮৮ ২৪৪৮৮ ৬ 9৯41৯ ১5) 

1011) 9544 24 ৮৩ এড 89 ০১৬ 205 এডি এ 5 1 ১৫। এ 
[1:52] 


“আর (তোমাদের নারীদেরকে) মুশরিক পরুষদের সঙ্গে বিবাহ দিও না, যতক্ষণ 
পযন্ত তারা ঈমান না আনে। মুমিন ক্রীতদাস মুশরিক অপেক্ষা উত্তম, যদিও সে 
তোমাদের কাছে মোহনীয় লাগে । তারা জাহান্নামের দিকে আহবান করে আর 
আল্লাহ তা'আলা স্বীয় আদেশ দ্বারা জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহবান করেন, স্থীয় 
নিদর্শনাবলী মানুষের জন্য স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ 
করতে পারে ।” (সুরা আল বাকারাহ: ১২১) 


উসামা বিন যায়েদ €স্ট) থেকে বর্ণিত, নাবী কারীম-ুল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, 


(515) ৮৮, (5৬৭6) ৬১৬ শি ধু ৯৫৭1 ৬৮ মঠ এ পা ৬৮ ৭৯ 


“মুসলিম কাফেরের ওয়ারিস হতে পারে না এবং কাফের মুসলিমের ওয়ারিস হতে 
পারে না।” মুসলিম হা/১৬১৪। 


মুরতাদের হত্যা বিধিসম্মত হওয়ার হিকমাহ 


ইসলাম হলো জীবন চলার একটি পূর্ণাঙ্গ আদর্শ, মানুষের সমস্ত প্রয়োজন ও 
চাহিদার পরিপূর্ণ ব্যবস্থাপক, স্বভাব ও বিবেকের পূর্ণাঙ্গি সমর্থক, দলীল ও 
শক্তিশালী প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং মানব জীবনে সবেচ্চি ন'আমত । যে এই 
দীনে প্রবেশ করার পর তা পরিত্যাগ করল, সে অধঃপতনের অতল গহবরে নেমে 
গেল, আল্লাহ তা'আলা স্থবীয় সৃষ্টিজীবের জন্য যে দীনের ব্যাপারে সন্তুষ্ট এমন 
দীনকে সে পরিত্যাগ করেছে, আল্লাহ ও তার রসূলের সাথে খিয়ানত করেছে এবং 
আল্লাহর নি'আমতকে অস্বীকার করেছে। বিধায় তাকে হত্যা করা ওয়াজিব; 
কারণ, সে সত্যকে অস্বীকার করেছে এবং কল্যাণকে পরিত্যাগ করেছে, যে কল্যাণ 
ব্যতীত দুনিয়া ও আখিরাতের জিন্দেগী ব্যর্থ ও নিক্ষল হয়ে যাবে। 


ইসলাম ভরঙ্গকারী বিষয়সমূহ ১০১ 


মানুষ যখন ইসলাম ভঙ্গকারী কোনো একটি কার্য সম্পাদন করে অথবা এঁকমত্যপূর্ণ 
কোনো বিধানকে পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে ফেলে অথবা এঁকমত্যপূর্ণ কোনো 
হারামকে হালাল বানিয়ে ফেলে অথবা এঁকমত্যপূর্ণ কোনো হালালকে হারাম 
বানিয়ে ফেলে অথবা আল্লাহর নাধিলকৃত বিধানের পরিবর্তে অন্যকোনো বিধান 
দ্বারা ফায়ছালা করে, তবে সে মুরতাদ কাফের, যদিও সে দুই সাক্ষ্যের তোওহীদ 
ও রিসালাত-কালিমা শাহাদাত) স্বীকৃতি প্রদান করুক না কেনো। কারণ, 
মুনাফিকরাও এই জাতীয় সাক্ষ্যের মিথ্যা স্বীকৃতি প্রদান করত, তারা ছুলাত আদায় 
করত এবং ছুওম পালন করত তথাপি তারা জাহান্নামের সবনিন্নস্তরে অবস্থান 
করবে। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
196 (54 31 (15০) 0৮ 6৫ ক 36 ১৫। ৮ এ ঠাঞো ও ৩৬০ 9) 
01০9 379 ৩৮১০ ভ 426 & ৮৮ 9৯5 ১ 9৮০৪9 ৮০৪ 
[165 -169 :5-] (025) 189০ 11910 
“নিশ্চয় মুনাফিকুরা জাহান্নামের সবনিন্নস্তরে অবস্থান করবে এবং আপনি তাদের 
পক্ষে কোনো সাহায্যকারী খুঁজে পাবেন না। তবে যারা তাওবা করেছে, 
নিজেদেরকে সংশোধন করেছে, আল্লাহর রজ্ছুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরেছে এবং 
একনিষ্ভাবে আল্লাহর জন্য দীন পালন করেছে, তারা ইমানদারদের সঙ্গে অবস্থান 


করবে । আল্লাহ তা'আলা অচিরেই তাদেরকে মহা প্রতিদানে ভূষিত করবেন ।” 
(সুরা আন নিসা: ১৪৫-১৪৬) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


এ 5 এ ৩৮ ০৪০ 25 ভ৪ এসে এ ও ও আর ৬45০০ জর ৬ 
[19:০৮] (019) 10৮০ ২০৪০ পে 4০৪ 
“হিদায়াত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও যে আল্লাহর রসূলের বিরোধিতা করে এবং 


অবলম্বন করা রাস্তার উপরেই চলতে বাধ্য করব এবং জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ 
করব। জাহান্নাম অত্যন্ত নিকৃষ্ট ঠিকানা ।” (সুরা আন নিসা:১১৫) 


১০২ ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ 


তাকফীর বা কাউকে কাফের বলে ঘোষণা দেয়ার বিধান 


তাকফীর বা কাফের বলে ঘোষণা দেয়া: তাকফীর হলো কোনো মানুষকে কাফের 
বলে বিধান জারি করা । কাউকে কাফের ঘোষণা দেয়া আল্লাহর একক অধিকার 
বিধায় আমাদের জন্য একমাত্র আল্লাহ ও তার রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
কাফের ঘোষণা করেছেন এমন ব্যক্তিকে ব্যতীত অন্য কাউকে কাফের আখ্যায়িত 
করা জায়েয নয়। আর যে আমাদেরকে কাফের বলে, আমরা তাকে কাফের বলি 
না। 


সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি কারোর ব্যাপারে মিথ্যা দোষারোপ করে বা কারোর স্ত্রীর 
সঙ্গে ব্যভিচার করে, তবে অপর ব্যক্তির জন্য তার ব্যাপারে মিথ্যা দোষারোপ করা 
বা তার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করা জায়েয নেই । কেননা, মিথ্যা বলা ও ব্যভিচার 
করা হারাম; কারণ উভয়টিই আল্লাহ তা'আলার হরু। এমনিভাবে তাকফীর বা 
কাউকে কাফের বলা এটাও আল্লাহর হকু। বিধায় আল্লাহ ও তার রসূল ল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকে কাফের বলেছেন, একমাত্র তাকেই আমরা কাফের 
বলতে পারব । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


১১৩৭। ০৫4 ওঠ 59195 ২5199 পা ০ ও ৮৮০৬ 9192 পে 
| ০9 05 ৬ লি ওঠ 2৬ পা 25 30 চক ০৮ ৩৯5 ৩ 

[৭৫:০৬] (৫) 10০৮ 95০5 ৫ 64৫০ 6115 ৮৫০৩ 
“হে ইমানদারগণ, যখন তোমরা আল্লাহর রাস্তায় চলতে থাক, তখন সাবধান 
থেক। তোমাদেরকে কেউ সালাম দিলে তাকে বলো না, যে তুমি মুমিন নও। 
তোমরা ইহকালীন সম্পত্তির মোহে পড়ে এমন করছ, অথচ আল্লাহর কাছে অফুরন্ত 
সম্পদ আছে। তোমরাও ইতোপূর্বে এমনি ছিলে । আল্লাহ তোমাদের উপর অনুগ্রহ 


করেছেন । বিধায় তোমরা আরো সাবধান হও । নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের 
কায ক্রম সম্পর্কে সাবিক জ্ঞান রাখেন।” (সুরা আন নিসা: ৯৪) 


আব্দুল্লাহ বিন উমার (৯) থেকে বর্ণিত, রসূল -ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- 
বলেন, 


৪ ৬১০০৫। ০ এড ও বীনা এ 26 এ ৮ এ 25৩ 5 এগ 
.(শ২) ১ ৯৮9 বে 019, (২৭৫) 


ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ ১০৩ 


“যদি কোনো ব্যক্তি যখন তার ভাইকে বলবে, হে কাফের, তবে তাদের উভয়ের 
কোনো একজন অবশ্যই উক্ত কথা (কাফের বলা) নিজের দিকে ফিরিয়ে আনল ।” 
মুস্তাফাকুন আলাইহি, বুখারী হা/৬১০৪, মুসলিম হা/৬০। 


তাকফীরের প্রকারসমূহ: 
তাকফীরের তিনটি রূপ: 


১. ঢালাওভাবে কাফের বলা । 
২. নিদিষ্ট গুণাবলীকে কুফর বলা । 
৩. নিদিষ্ট ব্যক্তিদেরকে কাফের বলা । 
প্রথম রূপ: ঢালাওভাবে কাফের বলা । 


ঢালাওভাবে কাফের বলার অর্থ হলো আলেম এবং জাহেল, ব্যাখ্যা গ্রহণকারী 
(জাহেরী নুছুছের স্পষ্ট অর্থের মধ্যে) এবং ব্যাখ্যা অগ্রাহ্যকারী, যার নিকট সত্যকে 
দলীল-প্রমাণ দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এবং যার নিকট করা হয়নি এমন সকল 
মানুষকে সাধারণভাবে কোনো যাচাই-বাছাই না করেই কাফের বলে দেয়া। এটা 
হলো সকল কাবীরা গুনাহের চেয়েও বড় গুনাহ, এটা বিদ'আতী ও আল্লাহর 
হুকুমের ব্যাপারে অজ্ঞ ব্যক্তিদের ত্বরীক্কাহ বা পথ। 


দ্বিতীয় রূপ: নিদিষ্ট গুণাবলীকে কুফর বলা । 


যেমন আলেমদের বক্তব্য: যে আল্লাহ ও তার রসূল কে গালি দিল, সে কুফরী 
করল। যে পুনরুথানকে অস্বীকার করল, সে কুফরী করল । যে ছুলাত পরিত্যাগ 
করল, সে কুফরী করল । যে নিজের মাঝে ও আল্লাহর মাঝে মাধ্যম স্থাপন করে 
তাদের নিকট প্রার্থনা করল, সে কুফরী করল। এই জাতীয় কাফক্রম কুফর, যা 
দীন থেকে বহিষ্কার করে দেয় । আর দীন থেকে বহিষ্কারকারী কোনো বৈশিষ্ট্য দ্বারা 
কোনো কাযক্রমকে কুফর ঘোষণা দেয়া শরীয়ত সম্মত। তবে কুফরী কর্মের 
সংঘটককে কাফের বলা যাবে না যতক্ষণ পযন্ত তাকে কাফের বলার যাবতীয় 
শর্তাবলী পুরণমাত্রায় উপস্থিত না হয় এবং তাকে কাফের বলার ক্ষেত্রে সকল বাধা- 
বিপত্তি দূরীভূত না হয়। বিধায় শুধুমাত্র কুফরী কর্ম সংঘটনের দ্বারাই কাউকে 
কাফের বলা আবশ্যকীয় হয় না। 
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তৃতীয় রূপ: নিরিষ্ট ব্যক্তিদেরকে কাফের বলা । 


নিদিষ্ট ব্যক্তিদেরকে কাফের বলার অর্থ হলো নিদিষ্ট করে এমন কোনো ব্যক্তিকে 
কাফের বলা, যে ইসলাম থেকে বহিষ্কারকারী কোনো কার্যক্রমে লিপ্ত হয়েছে। 
এমন ব্যক্তিকেও কাফের বলা যাবে না যতক্ষণ পযন্ত তাকে কাফের বলার যাবতীয় 
শর্তাবলী পূর্ণমাত্রায় উপস্থিত না হয় এবং তাকে কাফের বলার ক্ষেত্রে সকল বাধা- 
বিপত্তি দূরীভত না হয়। 


নিদিষ্ট করে কোনো ব্যক্তিকে কাফের বলার শর্তসমূহ 


নিদিষ্ট করে কোনো ব্যক্তিকে কাফের বলার জন্য দুটি শর্ত প্রযোজ্য: 


প্রথম শর্ত: এমন কোনো কাজ, যা দ্বারা সংশ্লিষ্ট কাজের সংঘটককে কাফের 
বলা যাবে এই ব্যাপারে দলীল প্রতিষ্ঠিত হওয়া । 


দ্বিতীয় শর্ত: সংশ্লিষ্ট কাজের সংঘটকের উপর _ কাফের হওয়ার - বিধানটি 
পৃণমাত্রায় প্রযোজ্য হওয়া অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উক্ত বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া, উক্ত 
বিষয়টি ইচ্ছাকৃতভাবে করা এবং উক্ত বিষয়ে স্বাধীন হওয়া । তবে যদি উক্ত 
ব্যক্তিকে কাফের ঘোষণা করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা-বিপত্তি থাকে, যেমন, মূর্খতা 
বা ভুল বশত কাজটি করা অথবা চাপের মুখে বাধ্য হয়ে কাজটি করা অথবা 
গ্রহণযোগ্য কোনো ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে কাজটি করা, তবে এই ব্যক্তিকে কাফের 
বলা যাবে না। আর আমাদের জন্য কোনো ব্যক্তিকে নিদিষ্ট করে কাফের হওয়ার 
বিধান দেয়া জায়েয হবে না যতপক্ষণ পযন্ত তার নিকট সত্যকে দলীল দ্বারা 
প্রতিষ্ঠিত করা সত্বেও সে উক্ত কুফরী উপর অবিচল না থাকে। 
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2৮৬।-7-৪ 
ইসলাম ভঙ্গের পঞ্চম কারণ: বিদ'আত বা নব উত্ভতাবিত বিধান 


বিদ'আত-এর সংজ্ঞা: বিদ'আত হলো- প্রত্যেক নব উদ্ভাবিত এমন বিধান, 
যেটাকে দলীল বিহীনভাবে দীনের অংশ বানিয়ে নেয়া হয়েছে । বিধায় _ শরীয়তে 
কোনো ভিত্তি নেই _ এমন কোনো কর্ম যখন মানুষ আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের 
উদ্দেশ্যে করে থাকে, সেটাই বিদ'আত । যেমন: নাবী কারীম -ছূল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর জন্মকে, ইসরা-মি'রাজ ইত্যাদিকে উপলক্ষ বানিয়ে মাহফিল 
অনুষ্ঠান করা। বিদ'আত হলো- শিরকের বার্তাবাহক। সবপ্রথম মানবসমাজে 
শিরকের অনুপ্রবেশ ঘটে নাবীগণ-আলাইহিমুসসালাম- ও নেককার ব্যক্তিদের 
ব্যাপারে অতিভক্তি প্রদর্শনের কারণে । 


বিদ'আত এর ভয়াবহতা 


বিদ'আত হলো দীন পরিপূর্ণ হওয়ার পরেও তাতে কোনো বিধান বৃদ্ধি করা । আর 
বিদ'আত এর প্রকৃতি হলো- অবাধে বিস্তার লাভ করা, অত্যধিক পরিমাণে ছড়িয়ে 
যাওয়া ও ব্যাপকহারে প্রসারিত হওয়া । ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে, দল হতে দলে এবং 
শহর থেকে শহরে সংক্রমণের গতিতে ও অন্ধানুগত্যের ভিত্তিতে ছড়িয়ে পড়ে। 
আর এটাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সববাধিক প্রচার-প্রসার ও শক্তি প্রয়োগ করে 
থাকেন নিকৃষ্ট আলেমগণ, যারা স্বল্প বিবেকের, অসম্পূর্ণ বিবেচনা শক্তি, 
অন্তঃসারশূন্য জ্ঞান ও অসারতাপূর্ণ সাধুতার আশ্রয় নিয়ে সাধারণ জনতাকে 
ধোঁকার জালে জড়িয়ে রেখেছেন । তারা তাদের কমকাণ্ডের অনুসরণ করে যদিও 
তা অলীক ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য হয়। আর এমন আলেমদের বিরতিহীন বিদ'আতে 
লিপ্ত হওয়ার পরিণতিতে সংশ্লিষ্ট বিদ'আত এর শ্রেষ্ঠত্ব ৰা আবশ্যকীয়তা সাধারণ 
জনতার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে যায়। ফলত এটা এমন এক ইবাদত এর রূপ লাভ 
করে, যা মানুষ নিয়মিত পালন করতে থাকে এবং যার দ্বারা মানুষ আল্লাহর নৈকট্য 
অর্জনের চেষ্টা করে । যা উত্তম মনে করে শুরু করা হয়, কিন্তু পরবর্তীতে এটা তার 
চেয়েও জঘন্যতম নিকৃষ্টতা অর্থাৎ শিরকের দিকে টেনে নিয়ে যায়। 
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সবপ্রথম যারা নাবীর জন্মদিবস পালনের বিদ'আত উদ্ভাবন করেছে, তারা হলো 
মিসরের ফাত্বেমী বংশীয় শাসকগোষ্ঠী । তারা যখন দেখল - খ্রিষ্টানরা ঈসা 
মাসীহের জন্মদিবসকে অত্যন্ত আঢ্ম্বরতা ও জাঁক-জমকের সাথে উদযাপন করছে 
এবং এই দিবসকে তারা তাদের ঈদের দিন হিসেবে ধার্য করেছে, যে দিবসে তারা 
সমস্ত ব্যবসায়ী ও চাকরিজীবীদের জন্য ছুটির ঘোষণা দিয়েছে _ তখন তারাও 
তাদের অনুকরণে নাবীর জন্মদিবসকে মহত্বের সঙ্গে উদযাপনের এই বিদ'আত 
উদ্ভাবন করল খ্রিষ্টানদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করে। অতঃপর জন্মদিবসের এই 
বিদ'আত বিভিন্ন শহরে মূর্খতা, সংক্রমণের ন্যায় গতিশীলতা ও অন্ধ্যান্গত্যের 
ফলে বিস্তৃত পরিসরে প্রচার-প্রসার হতে লাগল। আর এই বিদ'আত এর 
পরিণতিতে এর চেয়েও জঘন্যতম পাপাচার অর্থাৎ মৃত মানুষকে কেন্দ্র করে 
অতিভক্তি, বাড়াবাড়ি, বিলাপ, দফ বাজানো, মদ পান ও নারী-পুরুষের অবাধ 
মেলামেশা সহ আরো অন্যান্য কাবীরা গুনাহসমূহ সংঘটিত হয়। কোনো জাতি 
যখনই কোনো বিদ'আত উদ্ভাবন করবে, সেই জাতি থেকে অবশ্যই অনুরূপ একটি 
সুন্নাহ উঠিয়ে নেয়া হবে । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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এ ব্যক্তির চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর নামে মিথ্যারোপ 
করে, না জেনে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে । নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা যালিম 
সম্প্রদায়কে হিদায়েতের পথ প্রদর্শন করেন না ।” (সুরা আল আন'আম: ১৪৪) 


আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
0১19855 39 ৬15 তের$ 25 ৩5 ০১ ৫০3৮ 5 ০৪ ৮ £ ১১) 
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“আপনি বলুন, নিশ্চয় আমার রব প্রকাশ্য ও গোপনীয় সমস্ত অল্লীল কাযসমূহ, 
পাপ কাজ এবং অন্যায়ভাবে রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা তৈরী করাকে হারাম করে দিয়েছেন। 
ব্যাপারে তিনি কোনো দলীল প্রমাণ নাযিল করেননি এবং তোমাদের জন্য এমন 
কথা বলাকেও তিনি হারাম করে দিয়েছেন, যা তোমরা না জেনেই আল্লাহর নামে 
আরোপ করতে থাক। (সুরা আল আরাফ:১৩৩) 
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১. দীনের বিধি-বিধান সম্পর্কে মূর্খতা (৩-/। ১৬০6 ৫৮): 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

১:৮2 33517 ও 38853 ০9৬ ০০ ঠা ও ৪ লিক ৩১ এ) 
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[1৭ :-91১সু।] 

“আমি জাহান্নামের জন্য বহু জিন ও মানব সৃষ্টি করেছি, যাদের হৃদয় থাকা সত্তেও 

তারা বুঝে না। চোখ থাকা সত্তেও দেখে না। কান থাকা সত্বেও শ্রবণ করে না। 

তারা হলো চতুষ্পদ জন্তর ন্যায়, বরং তার চেয়েও অধম; তারাই মূলত গাফেল।” 

(সুরা আল আরাফ:১৭৯) 

২. কফেরদের সঙ্গে সাদৃশ্য অবলম্বন (১44৬ ৮৯এ।)। 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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“আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র অতিক্রম করিয়ে দিলাম, অতঃপর তারা এমন এক 

গোত্রের সম্মুখে এসে উপস্থিত হলো, যারা স্বীয় প্রতিমাগ্ডুলোর চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে 

পূজা করছিল । তখন তারা বলল, হে মুসা, আমাদের জন্য একটি উপাস্য তৈরী 

করে দাও, যেমন তাদের উপাস্য রয়েছে । তিনি বললেন, নিশ্চয় তোমরা জাহেল- 


মূর্খ সম্প্রদায় । এরা যে কাজে লিপ্ত হয়েছে, তা অবশ্যই ধ্বংসশীল এবং তাদের 
কমকাণ্ড অবশ্য বাত্বিল। (সূরা আল আরাফ:১৩৮-১৩৯) 
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বিদ'আত ও গুনাহসমূহ পরস্পরে মিলিত থাকার কারণসমূহ 


বিদ'আত হলো- যাবতীয় অপরাধেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ । উভয়টিই নিষিদ্ধ । 
প্রত্যেকটি বিদআত অপরাধ, কিন্তু প্রত্যেকটি অপরাধ বিদ'আত নয় । বিদ'আত 
ও গুনাহসমূহ হলো শরীয়ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া ও সুন্নাহ মুছে যাওয়ার 
ঘোষণাকারী । বিধায় যখনই সুন্নাহ শক্তিশালী হবে, বিদ'আত ও গুনাহ দুল হবে । 
আর যখনই বিদ'আত ও গুনাহ বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি লাভ করবে, তখনই সুন্নাহ 
দুর্বল হবে এবং মুছে যেতে থাকবে । বিদ'আত ও গ্তনাহ উভয়টিই ব্যবধান 
সম্বলিত । যেমনিভাবে গুনাহসমূহ কৃফর-এর সংঘটক ও সংঘটক নয় এবং ছুগীরা 
ও কাবীরা এমন স্তরসমূহে বিভক্ত, ঠিক তন্রপ বিদ'আত এটাও এমন বিভিন্ন স্তরে 
বিভক্ত। এগুলোই হলো- গুনাহ আর বিদ'আত উভয়টির সম্মিলনের কারণ । 


বিদ'আত ও গুনাহের মাঝে পার্থক্য 


১. সাধারণতঃ সাধারণ গুনাহ বা অপরাধের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার প্রমাণ হলো- 
কিতাব ও সুন্নাহ-এর বিশেষ বিশেষ দলীলগ্তলো। পক্ষান্তরে বিদআত এর 
নিষেধাজ্ঞার প্রমাণ হলো- সাধারণ ও বিস্তৃত অর্থবোধক দলীলগুলো । 


২. গুনাহ হলো- দীনের কোনো বিধানকে অমান্য করা, নিরদেশপ্রাপ্ত কোনো বিধি 
উপেক্ষা করা বা নিষিদ্ধ কোনো কার্য সাধনের মাধ্যমে । পক্ষান্তরে বিদআত হলো- 
শরীয়ত সম্মত কোনো বিধানের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ, যেটাকে দীনের দিকে সম্বন্ধ করা 
হয় এবং আসল দীনের সাথে সংযুক্ত করা হয়। 


৩. গ্তনাহ হলো- অনেক বড় অপরাধ, যেহেতু গুনাহ করা আল্লাহকে অপমান করা 
এবং তার সীমালজ্ঘন করার শামিল। পক্ষান্তরে বিদ'আত তার চেয়েও ভয়ংকর; 
কারণ, এর সংঘটক নিজেকে আল্লাহর সম্মান প্রদর্শনকারী, তার দীনের শ্রদ্ধাকারী 
এবং তার আদেশের মান্যকারী মনে করে থাকে । 


৪. অপরাধী এটা বুঝে যে, সে অপরাধে লিপ্ত এবং স্বীকার করে যে, সে আল্লাহ ও 
তার রসূলের আদেশ অমান্যকারী। পক্ষান্তরে বিদ'আত হলো- মহা অপরাধ; 
কারণ, এই ক্ষেত্রে ভিত্তিহীনভাবে শরীয়ত প্রণয়ন এবং শরীয়তের উপর 
অসম্পূর্ণতার অপবাদ দেয়ার মাধ্যমে আল্লাহর সীমালজ্ঘন করা হয়। আর 
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বিদ'আত এর সংঘটক এই কাজটি পূর্ণতায় রূপান্তর করে এই জাতীয় বিদ'আত 
এর মাধ্যমে । 


৫. অপরাধী নিজেকে বারবার স্বীয় অপরাধ থেকে তাওবা করার কথা স্মরণ করে। 
পক্ষান্তরে বিদআত এর সংঘটক নিজেকে গ্তনাহ থেকে তাওবা করার কথা স্মরণ 
করতে পারে না, কেননা সে স্বীয় আমলকে আল্লাহ তাআলার নৈকট্যের মাধ্যম 
মনে করে থাকে । বিধায় বিদ'আত এটা শয়তানের নিকট গ্তনাহের চেয়েও বেশী 
প্রিয়; কারণ, গুনাহ থেকে তাওবা নহ্ীৰ হলেও বিদ'আত থেকে সাধারণতঃ তাওবা 
নহ্থীব হয় না। 


৬. শ্রেণিগত দিক থেকে বিদ'আত গ্তনাহের থেকে অনেক বড় । কারণ, বিদ'আত 
সংঘটকের ফিতনা দীনের মৌলিক বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। আর গুনাহগারের 
ফিৎনা প্রবৃত্তির সমূহ চাহিদার সাথে সম্প্কিত। 


বিদ'আত সংঘটিত হওয়ার সম্পূরক নীতিমালা 


১. প্রথম নীতি হলো- শরী'আত বহির্ভতি আমল দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের 
চেষ্টা। বিধায় যে আল্লাহ ও তার রসুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শরী'আত 
বহির্ভত কোনো আমল দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করল, সে 
বিদ'আতে লিপ্ত হলো। 


২. দ্বিতীয় নীতি হলো- আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূল-ছুল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম- এর বিধানের বিরোধিতা করা । বিধায় যে ইসলামী শরী'আত ব্যতীত 
অন্যকোনো শরী'আতকে আনুগত্য ও মান্যকরণ এর অধিকার প্রদান করল, সে 
বিদ'আতে লিপ্ত হলো। 


বিদ'আতের মাধ্যমসমূহ 


কোনো আমল __ যদিও তা শরী'আহ সম্মত হয় _ যা দীনের মাঝে নতুন বিধানের 
জন্ম দেয়, তবে সেই আমলটিও বিদ'আত এর সঙ্গে সংযুক্ত, যদিও সেটা বিদ'আত 
না হয়ে থাকে । আর যে আমল নিষিদ্ধতার দিকে নিয়ে যায়, তা নিষিদ্ধ বলে 
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বিবেচিত। আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের উপাস্যদের গালিগালাজ করতে নিষেধ 
করেছেন, যদিও তা আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমানের দাবির সাথে সংগতিপূর্ণ; 
কারণ, এটা শক্রতা বশত না জেনে তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ তা'আলাকে গালি 
দেয়ার কারণ হবে । যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন, 


[1,/:2৬সু] (1 ১/) 9৯194 ৫ ৮০০ ৮৮১ 9) ৫1 ৮৫৩০ 
“তারা আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে যাদেরকে প্রার্থনা করে, তাদেরকে তোমরা 
গালি দিও না, তাহলে তারাও না জেনে শক্রতাবশত আল্লাহকে গালি দিবে । 
এমনিভাবে প্রত্যেক উম্মাহর কার্যক্রমকে আমি তাদের জন্য সুসজ্জিত করে 
দিয়েছি। অতঃপর তাদেরকে স্বীয় রবের নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে । এর পরে 
তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে অবগত করবেন।” (সুরা আল 
আন'আম: ১০৮) 
জুম'আর পূর্বে (৮৮1 43) দুই রাকা'আত ছুলাত জায়েয, কিন্ত এই আমল যদি 
সাধারণ জনতার মনে এই বিশ্বাস গড়ে তুলে যে, এটা জুম'আহ এর ছুলাতের পূর্বে 
নিয়মিত সুন্নাহ (1) %) , তবে এই বিশ্বাস বিদ'আত বলে সাব্যস্ত হবে, উক্ত 
বিশ্বাসের উপর সতকঁকিরণ বাণী জারী করতে হবে এবং উক্ত আমলের উপর 
ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যাবে না। 
আয়েশা €€স্*) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূল- ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


(5৭) ০) )০৭। ৭৯১৯ ০০০ 3৮০ 489 585 এ পে 505 ৪০ এ ৬4৯1 ৯০৮ 
(9৬৭ /১) ১ ১ বে 4019, 


“যে ব্যক্তি আমাদের এই দীনের মাঝে - দীন বহির্ভত - কোনো নতুন আমলের 
জন্ম দিল, তার উক্ত আমল অগ্রহণীয় ও বাতিল বলে বিবেচিত হবে ।” মুস্তাফাকুন 
আলাইহি, বুখারী হা/২৬৯৭, মুসলিম হা/১৭১৮। 
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বিদ'আতের রাস্তাগুলো বন্ধ করার বিধান 


ঈমানদারগণের জন্য _ বিশেষত যারা অনুকরণীয় আলেম _ বিদ'আত পযন্ত 
উপনীতকারী সকল রাস্তা বন্ধ করে দেয়া উচিত। আর এটা করতে হবে এমন 
জায়েয ও মুসতাহাব কাজসমূহ ছেড়ে দেয়ার মাধ্যমে, যেগুলোর ফলশ্রুতিতে 
বিদ'আত সৃষ্টি হতে পারে । যেমন: জনতা সাধারণের বিশ্বাস, যেখানে তারা ফরয 
নয় এমন বিষয়কে ফরয মনে করে, সুন্নাহ নয় এমন বিষয়কে সুন্নাহ মনে করে 
এবং শরী'আহ বহিভূতি বিষয়কে শরী'আহ সম্মত মনে করে। আর এটা দীনের 
জন্য শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উভয়দিক থেকেই মহা বিপর্যয় । বিধায় বিদ'আত 
এর বহিঃপ্রকাশই হলো শরী'আহ এর বিকৃতি ও এর বিধানগুলোর বিরুদ্ধাচারণ । 
আর বিদ'আত এর দুর্বিপাক অনেক ভয়াবহ এবং এর বিপদ অত্যন্ত মারাত্মক 
বিশেষতঃ যখন শিশুরা এই পরিবেশের মাঝে লালিত পালিত হয়, বয়ঙ্করা এর 
সাথে জড়িয়ে যায়, কাফেররা এই পরিবেশে ইসলাম গ্রহণ করে, গ্রামবাসীরা 
এটাকে নিজেদের শিক্ষা বানিয়ে নেয় এবং মানুষ এক শহর হতে আরেক শহরে 
এটা বহন করে নিয়ে যায়। 


বিদ'আত চেনার পদ্ধতিগত উপায়সমূহ 
সকল বিদ'আত _ চাই তা কোনো কথা, কোনো কাজ বা কোনো আকীদাগত 
বিশ্বাস, যাই হোকনা কেনো _ তিনটি সম্পূরক মূলনীতির আওতাভুক্ত হবে । 
মূলনীতিগুলো হলো: 
১. আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করা শরী'আহ বহির্ভূত কোনো পদ্ধতিতে । 
২. দীনের বিধিমালার বিরুদ্ধাচারণ করা । 
৩. বিদ'আতের মাধ্যমসমূহ। 


প্রথম মূলনীতি: আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করা শরী'আহ বহির্ভূত কোনো 
পদ্ধতিতে 


কোনো ইবাদত এর মাধ্যমে আল্লাহ নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করার ক্ষেত্রে দুটি বিষয় 
লক্ষনীয়: 
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প্রথম বিষয়: মূল ইবাদতটা ছুহীহ শরী'আহ সম্মত দলীল দ্বারা প্রমাণিত 
থাকতে হবে। 

দ্বিতীয় বিষয়: সংশ্লিষ্ট ইবাদতের অবকাঠামো সম্পূর্ণরূপে রসূল- ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর অনুকরণে হতে হবে । 
সুতরাং প্রথম মূলনীতির বিরোধিতা করা হবে নিমোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে: 
সংশ্লিষ্ট ইবাদতটাকে কোনো মিথ্যা-বানোয়াট হাদীছের দিকে সম্পৃক্ত করা অথবা 
যার কথা দলীল হতে পারে না এমন ব্যক্তির কথার দিকে সম্পৃক্ত করা বা ইবাদতটা 
সুন্নাহ বিরোধী হওয়া বা ইবাদতটি সালাফদের আমলের বিরোধী হওয়া বা 
ইবাদতটি শরী'আহ এর মৌলিক নীতিমালার বিরোধী হওয়া । 

ক- প্রত্যেক এমন ইবাদত, যা মিথ্যা-বানোয়াট হাদীছের উপর ভিত্তিশীল, তা 
বিদ'আত; কারণ, এটা এমন বিধান প্রণয়ন, যে প্রণয়নের বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা 
অনুমতি দেননি । 

খ- প্রত্যেক এমন ইবাদত, যা শুধুমাত্র মস্তিক্কপ্রসূত চিন্তা ও প্রবৃত্তির চেতনার 
উপর ভিত্তিশীল, তা পথ্রষ্টতামূলক বিদ'আত । যেহেতু আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাহ 
উভয়টিই আল্লাহর নিকট হতে জ্ঞানাহরণের মাধ্যম এবং আল্লাহর বিধিনিষেধ ও 
তার শরী'আহ চেনার একমাত্র উপায়, বিধায় প্রত্যেক এমন ইবাদত, যা কিতাব 
অথবা সুন্নাহ এর উপর ভিত্তিশীল নয়, তা পথভ্রষ্টতামূলক বিদ'আত এর অন্তর্ভুক্ত । 

সঠিক পথের দিশারী কোনো আলেম কখনোই বিদ'আত চালু করতে পারেন 
না, কিন্ত মানুষ আলেমই নয় এমন ব্যক্তির কাছে ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করে, যার 
ফলে সে নিজেও পথভ্রষ্ট হয়, অন্যকে পথভ্রষ্ট করে এবং ধ্বংস করে। 
আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আছু (৮৮) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূল 
-ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- কে বলতে শুনেছি, 
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“আল্লাহ তা'আলা ইলমকে সরাসরি স্থীয় বান্দাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়ার মত 
উঠিয়ে নিবেন না, বরং তিনি তা উঠিয়ে নিবেন আলেমদের উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে | 
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এমনকি যখন তিনি ভুপৃষ্ঠে আর কোনো আলেমই অবশিষ্ট রাখবেন না, তখন 
মানুষ মৃর্খদেরকে সদরি বানিয়ে ফেলবে । তাদেরকে তারা প্রশ্ন করলে তারা না 
জেনেই ফাতওয়া প্রদান করবে, ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং 
তাদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে ।” মুত্তাফাকুন আলাইহি, বুখারী হা/১০০, মুসলিম 
হা/২৬৭৩। 


কোনো কাজ, যা পরিস্থিতির দাবী অনুযায়ী করা দরকার এবং উক্ত কাজে কোনো 
প্রকার বাধা-বিপত্তিও নেই, তথাপি রসূল ছূল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা 
করেননি, তা করা বিদ'আত । যেমন: ছুলাতে প্রবেশকালে মুখে নিয়্যাত করা, দুই 
ঈদের আযান দেয়া এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করার পরে দুই রাক'আত 
ছুলাত আদায় করা । 


রসূল - জল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর কোনো কাজ পরিত্যাগ করা তিনটি 
অবস্থা থেকে মুক্ত নয়: 

প্রথম অবস্থা: কোনো কাজ তিনি পরিত্যাগ করেছেন সংশ্লিষ্ট কাজে পরিস্থিতির 
দাবি না থাকার কারণে । যেমন: যাকাত আদায়ে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
পরিত্যাগ করা, এমন পরিস্থিতিতে এই কাজ পরিত্যাগ করার দ্বারা সং 
পরিত্যাগ সুন্নাহ হতে পারে না। 


দ্বিতীয় অবস্থা: তিনি - ছূল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - পরিস্থিতির দাবি 
সত্বেও কোনো কাজ পরিত্যাগ করেছেন সংশ্লিষ্ট কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে কোনো 
বাধা-বিপত্তি বিদ্যমান থাকার কারণে । যেমন: রমাদ্বান মাসে রসুল-ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম- জামা'আতের সাথে কীয়ামূল লাইল পরিত্যাগ করেছেন - 
কীয়ামূুল লাইল জামা'আতের সাথে আদায় করা মুসলিম উম্মাহর উপর ওয়াজিব 
হয়ে গেলে তারা এটা পালনে অক্ষম হয়ে যাবে - এই ভয়ে । এই পরিত্যাগ সুন্নাহ 
হতে পারে না। অতঃপর তার মৃত্যুর দ্বারা যখন উক্ত বিপত্তি দূর হয়ে গেল, তখন 
তার ছেড়ে দেয়া কাজটি সাধন করাই শরী'আহ সম্মত হয়ে গেল এবং তার 
সুন্নাহকে কাযকরীভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হলো। যেমনটি উমার ৫») এক ইমামের 
অধীনে মানুষদেরকে একত্রিত করেছেন তারাবীহ এর ছুলাতে। 


তৃতীয় অবস্থা: কোনো কাজ তিনি পরিত্যাগ করেছেন পরিস্থিতির দাবি ও 
সংশ্লিষ্ট কাজের ব্যাপারে কোনো বাধা-বিপত্তি না থাকা সত্তেও । এমন পরিত্যাগ 
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সুন্নাহের অন্তভুক্ত। যেমন: পাঁচ ওয়াক্ত ছুলাত ব্যতীত আন্যান্য ছুলাত যেমন, 
তারাবীহ ও দুই ঈদের ছুলাত ইত্যাদি ছুলাতগুলোতে আযান না দেয়া। 


প্রতিটি ইবাদত, যা সালাফরা পরিস্থিতির দাবি থাকা ও কোনোপ্রকার বিপত্তি 
না থাকা সত্বেও _ ছেড়ে দিয়েছেন, এমন ইবাদত করা বিদ'আত এর অন্তভুক্ত। 
যেমন: ছুলাত আল-রাগায়িব, নবীর জন্মদিবস, হিজরী বর্ষবরণ ও ইসরা- 
মে'রাজের রাত্রি কেন্দ্রিক অনুষ্ঠানের আয়োজন । 


সুতরাং যেসকল ইবাদত - রসুল - ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - পরিত্যাগ 
করেছেন, যদি ছাহাবাগণও তার মৃত্যুর পর সংশ্লিষ্ট ইবাদতগুলো পরিত্যাগ করে 
থাকেন, তবে এমন পরিত্যাগ অবশ্যই অকাট্য প্রমাণরূপে সাব্যস্ত করবে যে, 
সংশ্লিষ্ট ইবাদতগুলো নিঃসন্দেহে বিদ'আত । আর যদি তার মৃত্যুর পর ছাহাবাগণ 
সংশ্লিষ্ট ইবাদতগ্ুলো করে থাকেন, তবে আমরা বুঝব যে, তিনি উক্ত ইবাদতগ্ডলো 
পরিত্যাগ করেছেন বিশেষ কোনো বিপত্তির কারণে । যেমন, তারাবীহ এর ছুলাত, 
যা তিনি জামা'আতের সাথে আদায় করা পরিত্যাগ করেছেন উম্মাহর উপর উক্ত 
ছুলাত ফরয হয়ে যাওয়ার ভয়ে । বিধায় এমন প্রতিটি ইবাদত, যা রসূল - জূল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর ছাহাবাগণ পালন করেননি, তা পালন করা জায়েয হবে 
না। আর এমন প্রত্যেকটি ইবাদত, যা রসূল -ুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম_ও 
উম্মাহর পুবসূরীগণ সম্মিলিতভাবে পরিত্যাগ করেছেন, তা নিঃসন্দেহে 
পথত্রষ্টতামূলক বিদ'আত। 

প্রত্যেক এমন ইবাদত, যা শরী'আহ এর মৌলিক নীতিমালা ও উদ্দ্যেশ্যের 
সঙ্গে সাংঘষিক, তবে এটা নিঃসন্দেহে বিদ'আত | যেমন: ছুলাত আর-রাগায়িব ।১ 
কারণ, নফল ছুলাতগুলো মূলত মাসজিদে আদায় করার চেয়ে ঘরে আদায় করাটাই 


১.ছুলাত আল-রাগায়িব এর ব্যাখ্যা: ছুলাত আর-রাগায়িব হলো - রজব মাসের প্রথম শুক্রবারের 
রাত্রিতে যেই ছুলাত আদায় করা হয়, সেটাই ছুলাত আল-রাগায়িব। ৪৮০ হিজরীতে এই ছুলাত 
সব্ধপ্রথম বায়তুল মুক্কাদ্দাসে প্রবর্তন করা হয়। এর পূর্বে ইতিহাসে এমন কোনো ছুলাতের কথা 
জানা যায়নি । আর শা'বান মাসের পনেরো তারীখের রাত্রির ছুলাতকেও ছুলাত আল-রাগায়িব 
বলা হয়, যা ৪৪৮ হিজরীতে প্রবর্তন করা হয় । আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ এর আলেমগণের 
নিকট এই রাত্রির ছুলাতের ফযীলতের ব্যাপারে কোনো ছহীহ বা হাসান হাদীছের অস্তিত্ব নেই। 
এই বিষয়ে বর্ণিত যাবতীয় হাদীছগুলো দুর্বল অথবা জাল । আর এই ছুলাত সাধারণতঃ মাগরিব 
আর ঈ'শার ছুলাতের মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করা হয় । এই ছুলাতের বিধান: এই ছুলাত সম্পূর্ণ 
বিদ'আত ও ইসলাম পরিপন্থি। অনুবাদক 
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অধিক উত্তম। আর এই ছুলাতগ্তুলো জামা'আতের সাথে আদায় করার চেয়ে 
একাকী আদায় করাটাই অধিক উত্তম, তবে যেটাকে শরী'আহ এগ্ডলো থেকে ভিন্ন 
করেছে সেটার কথা ভিন্ন । যেমন: ছুলাত আত-তারাবীহ । এমনিভাবে নফল ছুলাত 
যেমন, দুই ঈদের ছুলাত ও বৃষ্টি প্রার্থনার ছুলাত ইত্যাদি ছুলাতগুলোর আযানের 
জন্যেও একই বিধান প্রযোজ্য । কেননা, আযান ধার্য করা হয়েছে ফরয 
ছুলাতগুলোর জন্য, নফলের জন্য নয় । প্রত্যেক এমন অভ্যাস বা লেনদেন মূলক 
কাযক্রম, যার দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের আশা করা হয়, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা 
ও তার রসূল -ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-তার কোনো বিধানগত সম্মতি প্রদান 
করেননি, তাই বিদ'আত বলে বিবেচিত হবে । যেমন: সবর্দা চুপ করে থাকা বা 
সূ্ের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অথবা পশম ও তালি লাগানো পোশাক পরিধান করা 
ইবাদত হিসেবে বা ত্বরীক্া হিসেবে । অথবা নিজেকে পানাহার, সহবাস ইত্যাদি 
থেকে বঞ্চিত রাখা । 


১. আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (৫) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 
9299 ৭95 এ ৩ ০১0 88 9 ৩৪ _ 5 ৮৬ আ। এ _ উঠ 2 
এ ৪৮ _ ঠ। 04৩ 49 (৫৫ 35 41595 ২6 36586 9053 895 
পি ৪১০৮৪ লা 4০০ লি আও এল পরও ৮৮ 5 9 শি 
(৬, €) 
“একদা রসূল জল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মামাদিগকে উপদেশ দিচ্ছিলেন, 
এমন সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেল। তখন তিনি তাদেরকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করলে তারা উত্তরে বললেন, সে আবু ইসরাঈল, সে এই মর্মে মান্নত করেছে যে, 
সে সবদা দাঁড়িয়ে থাকবে, বসবে না, কোনো ছায়ার নিচে আশ্রয় নিবে না, কোনো 
কথা বলবে না, তবে শুধুমাত্র ছুওম পালন করবে । তখন নাৰী ছূল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লাম বললেন, সে যেন কথা বলে, ছায়ার নিচে আশ্রয় নেয়, বসে এবং তার 
ছওম পূর্ণ করে।” (ছুহীহ বুখারী, ৬৭০৪) 


২. আনাস বিন মালেক (৯) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 
ভি ০৩ ৩৪ ৩৮0০ ৮০9 এ ঝা এল _ ঠা ০৪৮ এ ৬৪ ৪ ৪৪ 
৬০০ _ উ। 05 ৬৫ জঠি 1985 594 886127৯1৮০০ 4৩ এ ৬৮৪ - 
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.(1£* 1) ৮9 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর ইবাদত সম্পর্কে তাদেরকে প্রশ্ন করলেন, যখন 


তাদেরকে তার ইবাদত সম্পর্কে জানানো হলো, তারা এমন ইবাদতকে অনেক 
অল্প মনে করল, তারা বলল, নাবী কারীম - ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর 
মর্তবা কত উধ্র্বে আমাদের মর্তবা কত নিম্নে? তার পৃববর্তী এবং পরবর্তী সকল 
গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। তাদের একজন বলল, আমি সারারাত ছুলাত 
আদায় করি। অপরজন বলল, আমি যুগ যুগ ধরে ছওম পালন করে আসছি 
বিরতিহীনভাবে। অপর একজন বলল: আমি মহিলাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করেছি, 
তাই আর কখনোই বিবাহ করব না। তখন রসূল - ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
- আসলেন এবং বললেন, তোমরা এমন এমন কথা বলছ? তাহলে শুন, আল্লাহর 
শপথ! আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহকে সবাধিক বেশী ভয় করি এবং আমিই 
আল্লাহকে স্বপেক্ষা মান্যকারী । কিন্তু আমি ছুওম পালন করি, আবার দিবসে 
পানাহারও করি । ছুলাত আদায় করি আবার নিদ্রা গ্রহণ করি এবং বিবাহ করি। 
যে আমার সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, সে আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।” 
(মুত্তাফাকুন আলাইহি) ছুহীহ বুখারী, ৫০৬৩ ছহীহ মুসলিম, ১৪০১ 


€& এমন প্রত্যেক কাজ, যা আল্লাহ ও তার রসূলের নিষেধাজ্ঞা সত্বেও ছুওয়াবের 
আশায় পালন করা হয়, তাই বিদ'আত । 


যেমন: কেউ কাফেরদের সাদৃশ্যকরণের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের 
আশা করল । অথবা গান-বাজনা নৃত্যগীত শুনে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের আশা 
করল । আর এটা হলো- ইবাদতের সত্তাগত দিক থেকেও বিদ'আত, আবার 
বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকেও বিদ'আত । বিধায় এটা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা 
করা এমন বিধান দ্বারা, যা আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র শরী'আহ সম্মত করেননি তাই 
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নয়, বরং তা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন । এটা হলো- আল্লাহর শত্রুদের সঙ্গে একমত্য 
পোষণ করে দীনের নিয়মানুবর্তিতা থেকে বেরিয়ে যাওয়া । আর যখন এমন কাজ 
বিজ্ত আলেমগণ ও দীনদাররাও করতে শুরু করেন, তখন এটা _ দীনের অংশ -_ 
এমন আক্বীদাগত বিশ্বাসের পন্থাও উন্মুক্ত করে দেয়। এগুলোই হলো বিদ'আত 


এর ভাতমুল। 


ঞ& প্রত্যেক এমন ইবাদত, যা শরীয়তে নিদিষ্ট বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বিধিসম্মত করা 
হয়েছে, এমন ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন সাধন 
করাও বিদ'আত বলে বিবেচিত হবে । 


বিধায় প্রতিটি ইবাদতেরই নিদিষ্ট কাল, নির্ধারিত স্থান, নিদিষ্ট শ্রেণী, নিদিষ্ট 
পরিমাণ ও বিশেষ অবস্থা আছে। নিদিষ্ট কাল যেমন, রমযান মাসের তারাবীহের 
ছুলাত, যা অন্য মাসে আদায় করা বিদ'আত । নিদিষ্ট স্থান যেমন, মাসজিদে 
ই'তিকাফ করা, যা মাসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও করা বিদ'আত । নিদিষ্ট শ্রেণী 
যেমন, চতুষ্পদ জন্ত দ্বারা কুরবানী করা, যে কুরবানী অন্যকোনো পশু দ্বারা করা 
বিদ'আত । নিদিষ্ট পরিমাণ যেমন, ফরয ছুলাতগুলো দিনে পাঁচবার আদায় করা, 
যেখানে অতিরিক্ত ছয়বার কোনো ছুলাত(ফরয মনে করে) আদায় করা বিদ'আত । 
বিশেষ অবস্থা যেমন, ধারাবাহিকতা বজায় রেখে শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে ওযু 
করা, যেখানে দুই পা ধৌত করে ওযু শুরু করা অতঃপর দুই হাত ধৌত করা 
বিদাআত। 


% প্রত্যেক সাধারণ ইবাদত, যা শরীয়তে সাধারণ কোনো দলীল দ্বারা সাব্যস্ত 
হয়েছে, সেটাকে কোনো কাল, স্থান অথবা এ জাতীয় কোনো বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে 
সীমাবদ্ধ করে দেয়া বিদআত । 


এর দৃষ্টান্ত হলো- নফল ছুলাত, নফল ছিয়াম ও এ জাতীয় অন্যান্য ইবাদত। 
বিধায় ছুওম হলো- সামগ্রিকভাবে একটি মুস্তাহাব ইবাদত, যেটাকে শরীয়ত নিদিষ্ট 
কোনো সময়ের সঙ্গে সীমাবদ্ধ করে দেয়নি । সুতরাং মানুষ যখন এটাকে নিদিষ্ট 
কোনো দিবসের সাথে সীমাবদ্ধ করে দিবে যেমন, বুধবার অথবা মাসের নিদিষ্ট 
কতগ্তলো তারিখের সাথে যেমন, পাঁচ বা দশ তারিখ, অথবা মর্যাদাপূর্ণ 
দিবসগুলোর সাথে এমন কোনো ইবাদতকে ধার্যকরে দেয়া, যেই ইবাদতকে উক্ত 
দিবসগ্ডলোর সাথে ধার্য করা হয়নি । যেমন, এই এই দিবসকে ছদকা করা বা 
আহার করা অথবা ছীয়াম পালন করার সাথে ধার্য করে দেয়া। আর এই এই 
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রাত্রিকে বিশেষ বিশেষ ইবাদতের সাথে ধার্য করে দেয়া যেমন, শা'বান মাসের 
মধ্যতম রজনীকে ছুলাত আদায় ও কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি জাতীয় ইবাদতের 
সাথে ধার্য করা । এই জাতীয় সবপ্রকার ইবাদত পথভ্রষ্টতামূলক বিদ'আত। 


ইবাদতের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করার বিধান (%৯॥ *৪০) 


ইবাদত করার ক্ষেত্রে শরী'আহ বহিভূতি অতিরিক্ত ইবাদত করার মাধ্যমে 
বাড়াবাড়ি করা । যেমন: ধারাবাহিক সারারাত্রি যাবৎ কীয়ামুল লাইল আদায় করা 
বা সারা জীবন ধরে ছিয়াম পালন করা বা স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং সহবাস 
পরিত্যাগ করে এবং হজ্জে মীনায় উপস্থিত হয়ে কংকর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে (ছোট 
পাথর বাদ দিয়ে) বড় পাথরগুলো ব্যবহার করা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের 
চেষ্টায়। গোসল ও ওযুর মধ্যে ওয়াসওয়াসা বা সন্দেহে গুরুত্ব দেয়া এবং ওযু, 
গোসল ও পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে কঠোরতা ও বাড়াবাড়ি করা । 


দীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি দু'টি দরজা দিয়ে প্রবেশ করে: 


প্রথমটি হলো- ইবাদতের দরজা (০১ ৮৮)। এই ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা 
হয় ওয়াজিব নয় এবং মুস্তাহাবও নয় এমন বিধানকে ওয়াজিব ও মুস্তাহাবের স্তরে 
নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে । যেমন, যুগ যুগ ধরে বিরতিহীন ছুওম পালন করা ও 
সারারাত্রি যাবৎ কীয়ামুল লাইল আদায় করা । 


দ্বিতীয়টি হলো- মুঁআমালাত-লেনদেন এর দরজা (১৬এ। ৮) । যেখানে 
হারামও নয় মাকরূহও নয় এমন বস্তুকে হারাম ও মাকরহের স্তরে নিয়ে যাওয়ার 
মাধ্যমে ৷ যেমন, আয়-উপার্জন, বিবাহ ও হালাল খাদ্য পরিত্যাগ করা। 
দ্বিতীয় মূলনীতি হলো- দীনের মৌলিক ও বিধানগত বিষয়গুলোর বিরোধিতা 
করা। 
আর এই মূলনীতির অধীনে ছয়টি ক্কায়দা অন্তভুক্তি: 
প্রথম কায়দা: যত ধরনের আকীদাগত বিশ্বাস, মতবাদ ও বিদ্যাসমূহ আল্লাহর 


কিতাব ও রসূলের সুন্নাহ বিরোধী বা উম্মাহর সালাফদের একমত্যের পরিপন্থী 
হবে, তা বিদ'আত বলে বিবেচিত হবে। 
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দ্বিতীয় কায়দা: দীন নিয়ে সবপ্রকারের বিতর্ক, ঝগড়া বা যুক্তিতর্ক বিদ'আত 
বলে বিবেচিত হবে। যেমন, মুতাশাবিহ বিষয়গুলো নিয়ে প্রশ্ন উথ্থাপন করা। 
উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলীর প্রকৃত অবস্থা ও বাস্তবতা 
সম্পর্কে প্রশ্ন উথাপন করা এবং মুসলিমদেরকে এমন মাসআলাসমূহ দ্বারা পরীক্ষায় 
নিপতিত করা, যেগ্তলো কিতাব ও সুন্নাহে অনুপস্থিত। বিশেষ কোনো মতবাদ, 
ব্যক্তিবর্গ ও মাযহাব - এর কঠোরভাবে পক্ষপাতিত্ব করা সহ এ জাতীয় যেসকল 
কর্মকাণ্ড বিছ্ছিন্নতাকে আবশ্যকীয় করে তুলে এবং হদয়ে সংশয় সৃষ্টি করে। 


তৃতীয় কায়দা: মুসলিমদের উপর কোনো কাজ বাধ্যতামূলক করে দেয়া এবং 
সথশ্টীষ্ট কাজটিকে এমন শরীয়তের ন্যায় বানিয়ে ফেলা, যার বিরোধিতা করা 
নিষিদ্ধ, তা বিদ'আত এর অন্তভূক্তি। 


যেমন: বিভিন্নপ্রকার কর পরিশোধ করা মুসলিমদের উপর বাধ্যতামূলক করে দেয়া 
এবং উক্ত কাজটিকে এমন বিধানের স্তরে নিয়ে যাওয়া, যেই বিধান পালন না 


স্থাপিত করা শুধুমাত্র ওয়ারিস হওয়ার ভিত্তিতে এবং অপরাধসমূহের এমন এমন 
শাস্তি চালু করা, যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ ও তার রসূল শরীয়ত সম্মত করেননি । 
এই ধরনের সমস্ত কার্যক্রম দীনের আদর্শের বিরোধিতা করা । আর এই বিরোধিতা 
সম্পন্ন করা হয়ে থাকে এই ধরনের অভ্যাস, আচরণ ও নীতিমালাকে মানুষের 
উপর দীনের ফরয বিধিমালার ন্যায় বাধ্যতামূলক পালনীয় আইনে পরিণত করার 
দ্বারা। 


চতুর্থ ক্বায়দা: দীনের প্রতিষ্ঠিত বিধিবদ্ধ কোনো আইনের বিরোধিতা করা । 
যেমন: এমন কতগুলো অপকৌশল অবলম্বন করা, যেগুলো দ্বারা হারাম 
বিষয়গুলোকে হালাল করা যায় বা ওয়াজিব বিধানগ্তলোকে বাদ দেয়া যায়। 
যেমন__বাই'উল ঈনাহ২-এর দ্বারা সুদকে হালাল বানানো, হীলা বিবাহের মাধ্যমে 


২. বাই'উল ঈনাহ হলো- বিক্রেতা কোনো একটি পণ্য ক্রেতার নিকট বিক্রি করল বাকী মূল্যে, 
কিন্তু বাজারদরের চেয়ে বেশী দামে, অতঃপর উক্ত বিক্রেতা নিজেই ক্রেতার নিকট হতে সংশ্লিষ্ট 
পণ্যটি ক্রয় করল নগদে, কিন্তু পৃবেক্তি বিক্রয়মূল্যের চেয়ে কম দামে অর্থাৎ সাধারণ বাজার দরের 
সমান মূল্যে । এটাকেই বলা হয় বায়'উল ঈনাহ। উদাহরণ স্বরূপ: গাড়ি বিক্রেতা আশি লক্ষ্য 
টাকা মূল্যের একটি গাড়ি বিক্রি করল এক কোটি টাকার বাক্বীমূল্যে, অতঃপর উক্ত বিক্রেতা 
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তিন ত্বালাক্‌ প্রাপ্তা মহিলাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা, ফরয যাকাত থেকে দায়মুক্তির 
জন্য নিদিষ্ট পরিমাণ সম্পদ হিবা আল মুসতা'আরাহত প্রক্রিয়ায় কাউকে দান করা । 
শরী'আহ কর্তৃক প্রণীত দণ্ডবিধি লঙ্ঘন করা এবং শার'য়ী পরিমাপপ্তলোতে ইচ্ছামত 
পরিবর্তন সাধন করা। যেমন: ক্ষতিপূরণ ও হদের বিধানসমূহ, মীরাসের 
অংশসমূহ, যাকাতের নিছাবের পরিমাণ, কাফফারার পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়গুলো, 
যেগুলোর পরিমাণ শরী'য়ত ধার্য করে দিয়েছে। 


পঞ্চম কায়দা: কাফেরদের ইবাদত বা অভ্যাস সংক্রান্ত কোনো বৈশিষ্ট্যের 
সঙ্গে সাদৃশ্য অবলম্বন করা বিদ'আত বলে বিবেচিত হবে । কারণ, কাফেরদের 
বিরোধিতা করা শর'য়ী উদ্দ্যেশ্য, যাতে সমস্ত দীনের উপর আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত 
হয়ে যায়। ইয়াহুদীরা বাতিল হালা দ্বারা হারামকে হালাল বানানোর কাজে প্রসিদ্ধ, 
আর নাচ্থারারা দীন নিয়ে অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়াবাড়ি করা ও শরী'আহ সম্মত 
দণ্ডবিধি প্রয়োগে কঠোরতার মাত্রা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ । তাদের (ইয়াহুদী ও 
নাছারা) সাদৃশ্য অবলম্বন করা বিদ'আত, যখন সাদৃশ্য অবলম্বনটা হবে তাদেরই 
সৃষ্ট এমন কোনো সংস্কৃতি বরণ করার দ্বারা, যা তাদের দীনের অংশই নয়। 


ষষ্ঠ ক্বায়দা: জাহিলীয়্যাতের এমন কোনো আমল, ইসলাম যেটাকে স্বীকৃতি 
প্রদান করেনি । 


আবু মালেক আল-আশ'আরী €৪স্ট) থেকে বর্ণিত, রসূল -ছুল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম- বলেন: 


৬৭ এ 4০ ৬৬ ও ১৯। 585৫3 3 ৯৬ ০ম ৬ উস ও 2৮ 
(৭5) ০৮ ৮০০ ০2/৯1-৫৬৩$ 2৮৮৬ 2৬53৪ 
“আমার উম্মাহ কখনোই পরিত্যাগ করবে না জাহিলীয়্যাতের এমন চারটি বিষয়: 


বংশমযাঁদা নিয়ে গর্ব করা, বংশ পরম্পরা নিয়ে সমালোচনা করা, তারকারাজির 
মাধ্যমে বৃষ্টি হওয়ার আশা করা এবং বিলাপ করা ।” মুসলিম হা/৯৩৪। 


নিজেই আবার ক্রেতার নিকট হতে উক্ত গাড়িটি ক্রয় করল বর্তমান বাজারদরে অর্থাৎ আশি লক্ষ্য 
টাকা দামে ক্রয় করল। এই ব্যবসাটি সম্পূর্ণ সুদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ, পণ্যের ক্রয় বিক্রয় 
মূলত সুদকে বৈধ বানানোর একটি অপচেষ্টা । যা ক্রয় বিক্রয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করলে সহজেই 


অনুমেয় । অনুবাদক 
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তৃতীয় মূলনীতি হলো- বিদ'আতের মাধ্যমসমূহ। 
বিদ'আত পযন্ত উপনীতকারী মাধ্যমসমূহ নিনে বর্ণিত বিষয়গুলোর মধ্যে দিয়ে 
প্রবেশ করে । ওয়াজিব বিধানসমূহ, মুস্তাহাব বিষয়সমূহ, বৈধ বিষয়সমূহ, মাকরূহ 
বিষয়সমূহ, গুনাহসমূহ ও হারাম বিষয়সমূহ | 
এই মূলনীতির অধীনে পাঁচটি ছুরত-রূপ অন্তভূক্ত হবে: 


১. যখন মানুষ শরী'য়ত কর্তৃক প্রদত্ত কোনো কর্তব্য সম্পন্ন করবে এমনভাবে 
যে, দেখে মনে হয় সে সংশ্লিষ্ট কর্তব্যের উদ্দেশ্য বিরোধী কোনো কাজ করছে, 
তবে এমন কাজ বিদ'আত-এর সাথেই সংযুক্ত হবে। 


এই অবস্থাটি আরো পাঁচটি অবস্থাকে শামিল করে: 


প্রথম অবস্থা: সাধারণ নফল এমনভাবে আদায় করা যে, দেখে মনে হয় সে 
কোনো সুন্নাহ রাতিবাহ তথা সুন্নাহ মুআক্কাদাহ আদায় করছে। যেমন, 
জামা'আতের সাথে মাসজিদে নফল হুলাত আদায় করা। 


দ্বিতীয় অবস্থা: সুন্নাহকে এমন ধারাবাহিকতার সাথে আদায় করা যে, দেখে 
মনে হয় সে ফরয ছুলাত আদায় করছে। যেমন, সূরা আল-সাজদাহ ও সুরা আদ- 
দাহর প্রত্যেক জুম'আ দিবসের ফজরের ছুলাতে পাঠ করা । 


তৃতীয় অবস্থা: কোনো প্রশস্ত ইবাদতকে এমনভাবে পালন করা যে, দেখে 
মনে হয় যে, সংশ্লিষ্ট ইবাদতটি কোনো বিশেষ স্থান বা কালের সাথে নিদিষ্ট। 


চতুর্থ অবস্থা: কোনো একটি শরী'য়ত সম্মত আমলের সাথে অতিরিক্ত কোনো 
আমল এমনভাবে সংযুক্ত করে দেয়া যে, উক্ত সংযুক্ত আমলটি মূল আমলটির 
বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়ে যায় । যেমন, ত্বাওয়াফের সময় কুরআন তিলাওয়াত করা । 


পঞ্চম অবস্থা: প্রত্যেক এমন নিয়মিত সম্মিলনী, যা বারবার ফিরে আসে 
দিবস বা বছরসমূহের পুনরাবৃত্তির কারণে, কিন্তু এ জাতীয় সম্মিলনী কোনো 
শরী'য়তসিদ্ধ সম্মিলনী নয়। যেমন, জামা'আতের ছুলাত, জুম'আর ছুলাত ও দুই 
ঈদের ছুলাত ইত্যাদি সম্মিলনীসমূহ শরী'য়তসিদ্ধ। শরী'য়ত বহিভূতি সম্মিলনী 
বিদ'আত হওয়ার কারণ হলো, এ সকল সম্মিলনীসমূহের মাঝে শরী'য়তসিদ্ধ 
সম্মিলনীগুলোর সঙ্গে সাদৃশ্য বিদ্যমান রয়েছে। 


১২২ ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ 


২. যখন কোনো মুসলিম কোনো জায়েয কাজ এমনভাবে পালন করবে যে, 
দেখে মনে হবে এটা শরী'আহ কর্তৃক প্রদত্ত কোনো দায়িত্ব, তখন উক্ত কাজটি 
বিদ'আত এর অন্তভক্ত হবে । এর উদাহরণ হলো- মাসজিদসমূহকে জাঁকযমকপূর্ণ 
করে তোলা এবং কারুকার্য মণ্তিত করা । 


৩. যখন গুনাহের কাজ করেন বিশেষতঃ এ সকল আলেম, যারা সাধারণ 
মানুষের নিকট অনুসৃত এবং তাদের থেকেই কোনো গুনাহের কাজ প্রকাশিত হয়, 
এমনকি সাধারণ মানুষ এটাকে দীনের অংশ মনে করতে থাকে । এমন কাজও 
বিদ'আত এর অন্তর্ভুক্ত । আর এমন প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখেই আমরা একজন 
আলেমের ত্রুটির সমালোচনা করি। 


৪. যখন সাধারণ মানুষ কোনো গুনাহের কাজ করে, কিন্তু উক্ত কাজে বাধা 
প্রদানে সক্ষম আলেমগণ তাদেরকে বাধা না দেয়, এমনকি এক পায়ে সাধারণ 
জনতা বিশ্বাস করে যে, এই জাতীয় গুনাহের কাজে কোনো সমস্যা নেই। এটাও 
বিদ'আত এর অন্ত্ক্ত বলে বিবেচিত হবে । যেমন, সুদের লেনদেন এবং হারাম 
যন্ত্রপাতি ও ছবিসমূহ । 

৫. বিদ'আত এর উপর ভিত্তিশীল প্রত্যেকটি বিষয়ই বিদ'আত ও পরিত্যক্ত, 
আর বাত্বিলের উপর ভিত্তিশীল প্রত্যেকটি বিষয়ই বাত্বিল। বিধায় দীনের মধ্যে - 
নতুনভাবে মানুষের বানানো - বিদ'আত এর পরিণতিতে যা-কিছু ঘটবে _ যেমন, 
ইবাদত সংক্রান্ত বা অভ্যাস সংক্রান্ত কোনো বিষয় সমাজে নতুনভাবে তৈরি হওয়া 
_ এগুলো সবই বিদ'আত এর অন্তভুক্তি। যেমনটা দেখা নব্যসৃষ্ট বিভিন্ন 
বিদ'আতমূলক মাহফিল ও ঈদের অনুষ্ঠানগুলোতে অর্থাৎ ব্যাপকভাবে খাবার, 
পোষাক ও খেলাধুলা ইত্যাদির আয়োজন করা । আর এই সকল বিদ'আতমূলক 
করমকাণ্ডের গুনাহসমূহ মূলত সংশ্লিষ্ট ঈদ অনুষ্ঠানের ফলশ্রুতিতেই ঘটেছে। 


ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ ১২৩ 
বিদ'আতের বিধান 


দীনের মধ্যে নব্যসৃষ্ট প্রতিটি বস্তুই বিদ'আত, আর প্রতিটি বিদ'আত পথভ্রষ্টতা 
হারাম এবং বিবর্জিত, আর প্রতিটি পৎত্রষ্টতাই জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে । 
বিদ'আত এর নিষিদ্ধতা বিদ'আত এর স্তরভেদে বিভিন্ন রকম হতে পারে । এমনও 
বিদ'আত আছে যা, স্পষ্ট কুফর । যেমন, কবরের চতুর্দিকে ত্বাওয়াফ করা, তাদের 
কাছে প্রার্থনা করা, তাদের নিকট ফরিয়াদ করা এবং তাদের জন্য জবেহকৃত পশু 
ও মান্নতের জন্য ধার্য কৃত সম্পদ তাদের নিকট পেশ করা । 


আবার কিছু বিদ'আত এমনও আছে, যেগুলো শিরকের মাধ্যমরূপে কাজ 
করে । যেমন, কবরের উপরের সংযুক্ত স্থানটি পাকা করা, সেখানে ছুলাত আদায় 
করা এবং সেখানে বসে সংশ্লিষ্ট কবরবাসীদের ওয়াসীলা দিয়ে আল্লাহকে ডাকা। 
আবার কিছু বিদ'আত এমনও আছে, যেগ্তলো আক্ীদাগত বিশ্বাসে অন্যায় ও 
অনাচারের জন্ম দেয়। যেমন, শরয়ী দলীল-প্রমাণের সঙ্গে সাংঘর্ষিক 
বিদ'আতসমূহ ৷ আবার কিছু বিদআত এমনও আছে, যেগুলো সাধারণ অপরাধের 
ন্যায়। যেমন, চির কুমার হয়ে থাকা, সূর্যের আলোতে দাঁড়িয়ে ছবীয়াম পালন করা 
এবং সঙ্গমের চাহিদা নষ্ট করে ফেলার উদ্দ্যেশ্যে যৌনাঙ্গ কর্তন করা । 

আলেমগণের উপর ওয়াজিব হলো- স্পষ্টরূপে সুন্নাহ এর বর্ণনা দেয়া, যাতে 
বিদ'আত দৃরীভূত হয় এবং বিদ'আত ও বিদ'আত এর সাথে সংযুক্ত ব্যক্তিদের 
থেকে মানুষকে সাবধান করা; যাতে করে মানুষ তাদের দ্বারা ধোকায় পতিত না 
হয়। 

আর মুসলিম রাষ্ট্রনায়কদের উপর ওয়াজিব হলো- বিদ'আতকে বাধা দেয়া, 
এর সাথে সংযুক্ত ব্যক্তিদের হস্ত বেধে রাখা এবং তাদেরকে অনিষ্ট সাধন করা 
থেকে বিরত রাখা; যাতে করে তারা দীনের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সুযোগ না পায় 
এবং সুন্নাহ-এর বিনাশ করতে না পারে । 


(১) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
ও$ ঢ ৪ এ৯০। ০০ 2৮ 55 এনা এ পুতি 5 এ ৩০ ০21 জু 5) 
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১২৪ ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ 


“যে কেউ রসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর 
এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে এ দিকেই ফেরাব 
যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা 
নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান।” [আন নিসা: আয়াত নং ১১৫] 


(২) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


৩৩০ ০:০৭ 2195 তা ৩০৩০ ৩১59 89191 ০১5 রা /৪ এ 1 শি ৩) 
[০.:০০০০৫।] ((০-) 49090 (উ্র। ৬৬৫ ১ 20। ৩] 401 ও? 
“অতঃপর তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জানবেন, তারা শুধু 
নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে । আল্লাহর হিদায়াতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ 
প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ 
জালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।” [আল কাসাস: আয়াত নং ৫০] 
(৩) আয়েশা €স্*) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূল - ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম - বলেন, 


০৫ 


(7৭৬) ৮১০ ৬১৬]। 4৮০ ০৬ ৯1১0 08 এ ০৫145 ৩৮ ৬৭০ 


(01৬14) ০০৮), 
“আমাদের দীনের অংশ নয় এমন কোনো বিষয় যে আমাদের এই দীনের মধ্যে 


নতুনভাবে অন্তভূক্তি করল, তার উক্ত কমটি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত ।” [মুস্তাফাকুন 
আলাইহি) ছুহীহ বুখারী, হা/২৬৯৭ ছুহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮। 


ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ ১২৫ 


মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত বইসমূহ 


১. কালিমাতুত তাওহীদ “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ 


- শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা] 


২. আহলুল হাদাছদের আক্কীদা 


-আবূ বকর আহমাদ ইবনে ইবরাহী 


৩. উসুলুস সুন্নাহ 


-ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল [নি 


৪. শারহুস সুন্নাহ 


ম আল ইসমাঈলী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা] 


রিত মূল্য : ২০ টাকা] 


-ইমাম আল বারবাহারী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা] 


৫. লুম“আতুল ই“তিকদ 


-ইবনে কুদামা আল-মাকদাসী [নি 


৬. কিতাবুল ঈমান 


ধারিত মূল্য : ৫০ টাকা] 


- ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আল আব্দুল লতীফ [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ 


টাকা] 
৭. কিতাবুত তাওহীদ 


- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ 


টাকা] 
৮. আক্ীদাতৃত তাওহীদ 


৯. আল ইরশাদ- ছুহীহ আৰ 


-ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা] 


দার দিশারী (ঈমানের ব্যাখ্যা) 


- ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নি 


১০. আল ওয়াীইয়াতুল কুবর 


(মহা উপদেশ) 


রিত মূল্য : ৪০০ টাকা] 


-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া [নির্ধা 


১১. আল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্তীয়া 


রত মূল্য : ১০০ টাকা] 


- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া [নি 


রিত মূল্য : ৭৫ টাকা] 


১২৬ ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ 


১২. শারহুল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্রীয়া 
-ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩০০ টাকা] 
১৩. শারহু মাসাইলিল জাহিলিয়্যাহ 
- ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা] 
১৪. আল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া 
-ইমাম আবু জাফর আহমাদ আত-ত্বহাবী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা] 
১৫. শারহুল আঞ্কীদাহ আত -ত্বহাবীয়া প্রথম খণ্ড 
-ইমাম ইবনে আবীল ইয্‌ আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা] 
১৬. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্হাবীয়া দ্বিতীয় খণ্ড 
-ইমাম ইবনে আবীল ইফ্‌ আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০০ টাকা] 
১৭. নাবী-রসূলগণের দাওয়াতী মূলনীতি 
- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা] 
১৮. কাবীরা গুনাহ 
মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা] 
১৯. খিলাফাত ও বায়'আত 
- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নি 
২০. কিতাবুল ইলম (জ্ঞান) 
- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছুলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ২০০ টাকা] 
২১. ক্কিয়ামতের ছুহীহ আলামত- শাইখ “ইছাম মুসা হাদী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা] 
২২. “আল ওয়ালা” ওয়াল “বারা, [বন্ধুত্ব ও শক্রতা] 
- ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা] 
২৩. হাদাছের মূলনাতি 
- মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আছারী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা] 
২৪. ফিকহের মূলনীতি 
শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছুলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা] 
২৫. এক নজরে ছুলাত 


রিত মূল্য : ৬০ টাকা] 


২৬. 


২৭ 


২৮, 


২৯. 


৩০. 


৩১. 


. মদীনা মুনাওয়ারা 


ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ ১২৭ 


হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা] 
হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত 


- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছুলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা] 


- ড. আব্দুল মুহসিন ইবনে মুহাম্মদ আল-কাসেম [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা] 
আল-আজবিবাতুল মুফীদাহ (মানহাজ-কর্মপদ্ধতি) 
-ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২০০ টাকা] 
মুহাম্মাদ (রই) সম্পর্কে ভ্রান্ত আকীদার নিরসন 
- সংকলনে আব্দুল বাসির বিন নওশাদ মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা] 
ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ 
- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা] 
ইজতিহাদ ও তাকলীদ 
- ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা] 


সালাফী রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত বইসমূহ 


. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা“আতের আক্ীদাহর সংক্ষিপ্ত মূলনীতি 


-ড. নাছের ইবনে আব্দুল করীম আল-আক্ুল [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা] 
ইসলামী আকীদাহ বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাস“আলা 


- শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা] 


. ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা 


-আল্লামা মুহাম্মাদ আল আমীন শানব্বীতী [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা] 


. মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্ষতা 


- আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা] 


৫. আল্লাহ ও রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন 


১২৮ ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ 


০১ 


রিত মূল্য : ৩০ টাকা] 


- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন [নির্ধা 
৬. কিতাবৃত তাওহীদ 
-ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা] 
৭. একশত কাবীরা গুনাহ 
-আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা] 
৮. ইসলামে মানবাধিকার 
- শাইখ সালিহ ইবনে আব্দুল আযীয আলুশ শাইখ [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা] 
৯. যাকাতুল ফিতর 
-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছুলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা] 
১০. আওয়ায়িলুশ শুহুর আল আরাবয়্যাহ-আরবী মাসের তারিখ নির্ধারণ 
-আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ শাকির [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা] 
১১. দল/সংগঠন, ইমারত ও বায়”আত 
-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা] 
১২. আস-সিয়াসাহ আশ-শার“ইয়্যাহ (শারঈ রাজনীতি) 
সাজ্জাদ সালাদীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা] 


